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নিত ৮19 


মাটি ও মানুষ 


একজন অসমীয়া! মানুষের চেহারাটা কি রকম ? একই ভাবে প্রশ্ন করা যায়, একজন 
ভারতীয় মান্ষকে দেখতে কি রকম? সোজাসুজি দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া শক্ত । 
চেহারার ব্যাপারে কোন ধরাবীধা নিয়ম নেই।: বিশ্বের প্রায় সকল জাতির 
উপাদানই ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সমগ্র ভাবে 
বলা চলে মানব জাতির সকল বিভাগেরই প্রতিনিধিত্ব করে ভারতবাসী জনসাধারণ । 
তবু লক্ষ্য করা কঠিন নয় বিভিন্ন জাতির বিশেষ এক ভাগ মানুষ বিভিন্ন দেশের 
বিশেষ কোন অঞ্চলে গুরুত্ব লাভ করেছে । বিঞ্ষুপুরাণ ও মার্কশেয় পুরাঁণে এই 
বিভীজন প্রায় সঠিক ভাবেই বগ্সিত হয়েছে এই ভাবে : 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শ্রেরা অবস্থান করে ভারতের মধ্যতাগে । পূর্বে আছে কিরাতেরা এবং পশ্চিমে 
যবনের1।" এইভাবে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায় ষে ককেশীয় নডিক আধেরা 
ও ভমধা সাগরীয় ভ্রবিড়েরা যথাক্রমে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের 
মধ্যে গুরুহ লাভ করেছে । তেমনি আসাম, অরুপাচল, নাগালাশু ও মণিপুর 
সমন্থিত পূব অঞ্চলে গুরুত্ব লাভ করেছে মঙ্গোলীয়েরা । 

অবশ্য একথার অর্থ এমন নয় ষেবিশেষ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে 
অন্তান্য জাতির চিহুমাত্র দেখা যায় না। নীগ্রয়ডদের সঙ্গে যেমন এক কালে 
প্রোটো-অস্ট্রলয়ডদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তেমনি আধেরাঁ যখন পশ্চিম পাঞ্জাবের 
দিক থেকে এসে উত্তর বিহারে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসময় থেকে আর, দ্রবিড ও 
আন্ট্রক ভাক্া-ভাঁষী লৌকেদের মধো জাতিগত সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে । এডওঅর্ড 
শেট-এর মতে : 'সুরমা উপতাকা বাদ দিয়ে আসামে ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের অনেক খানি 
অঞ্চল জুড়ে মঙ্গোলীয়েরা দ্রাবিড শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে। অপর পক্ষে সুরম' 
উপতাকায় ও বঙ্গদেশের অবশিষ্ট অংশে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল । সেই 
সংমিশ্রণে প্রতাক্ষ মঙ্গোল উপাদান পশ্চিমের দিকে ক্রমশ কমতে কমতে বিহার 
পৌছবার আগেই সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় ।' 

আসামের বাসিন্দাদের মধ্যে এই জাতিগত সংমিশ্রণ ঘটে আসছে বহুকাল ধরে। 


2 আসামের লোকসংস্কৃতি 


বহু সংখ।ক জনজাতি এই জতিপুঞ্জের অন্তর্গত থাকার ফলে আসামে মঙ্গোল প্রভাব 
অনেকটা বেশি। তাদের শারীরিক গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে : 
ক্ষুদ্ধ শির, বিস্তৃত নাসা, চেপ্টা ও অপেক্ষাকৃত কেশবিহীন মুখমণ্ডল, বেঁটে খাটো 
অথচ পেশীবন্থল শরীর এবং ত্বকের বর্ণ হরিদ্রাভ।" কিন্তু মঙ্গোল ছাড়া অন্য অসংখ্য 
জাতি আছে আসামে । ডক্টর স্বনীতিকুমার চট্টোপাধাঁয় বলেন, কোন কোন 
দক্ষিণ_ভারতীয় জনজাতির মতো নাগাদের মধ্যেও ন*গ্রয়ড চিহ বা লক্ষণ দেখতে 
পাওয়া যায়। অনুমান হয় আসাম অঞ্চলে প্রত্রজন করার পূর্বেই থাসিয়ারা কোন 
একটি প্রোটো-অস্ট্রলয়ড জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের আন্ট্রক ভাষা আয়ত্ব করে 
থাকবে । কৈবতেরা আসামের অনুসৃচিত জাতির মধ্যে অন্যতম ; কেউ কেউ বলেন 
দেখলেই মনে হয় এর! দ্রবিড় মূলোস্ুত।' এদের দৈহিক গঠন ও মুখাকৃতিতে 
দ্রত্িড় লক্ষণ চিহিত হয় এইভাবে : 'দীর্ঘ শির, আয়ত কৃষ্ণ চক্ষ, প্রলম্থিত শ্মঙ্র ঘোর 
কৃষ্ণ কিংবা ম্যাম বর্ণ, প্রশস্ত নাসিকার নিচের দিক চেন্টা যদিচ মুখমণ্ডল তেমন 
চেপ্টা নয়। অতঃপর আসে আর্যদের প্রসঙ্গ দীর্ঘ তাদের মুখমণ্ডল, দীর্ঘ ও 
শক্ত সমর্থ তাঁদের অঙ্গ প্রতাঙ্গ, উন্নত ও সৃশ্্পাগ্র তাদের নাসা, পরিষ্কার তাদের গায়ের 
রঙ। এদের সকলেই আসামে এসেছিল বিহার ও বঙ্গদেশ পার হয়ে। এই সমস্ত 
বিভিন্ন জাতির দৈহিক বৈশিষ্টগুলি আসাম দেশের বাসিন্দাদের মধো অল্লাধিক 
পরিমাণে লক্ষ গোচর হয় । 

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে কোন এক বিশেষ জাতির উদ্ভব হয়েছিল বলে 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না । ভারতে বসবাসকারী যে-কোন জাতি ব1 উপজাতি 
এদেশে এসেছিল পুর্ব বা পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে । ভারত তথা আসামের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবার বহু আগে, কোন সুদ্বর অতীত কালে, এই উপ-মহাদেশে 
নানা জাতি ও উপজাতির স্রোত একটার পর একটা বয়ে এসেছিল । প্রাক-&ঁতি- 
হাসিক আদি প্রস্তর যুগের স্তরে নীগ্রয়ডরাই বোধহয় সর্বপ্রথম আসামে পদার্পণ করে 
থাকবে । তাদের শারীর লক্ষণ কিছু কিছু এখনে। নাগাদের মধে; দেখতে পাওয়া 
যায়। নাগা গোষ্ঠীর জনজাতিগুলি অবশ্য মোঙ্গলীয়_-তার! আসাযে এসেছিল আদি 
প্রস্তর যুগের অনেক পরে। তাদের বন্থ পূর্ববর্তী নীগ্রয়দের সঙ্গে নাগাদের রক্তের 
কিছু সংমিশ্রণ সম্ভবত ঘটে থাকবে । আদি প্রস্তর যুগে নীগ্রয়ডদের পর ভারতে 
আসে প্রতত-পরস্তর যুগের প্রোটো-অস্ট্রলয়ডরা । এদের ভাষা ছিল অন্ট্রিক গোষ্ঠীভূক্ত ।. 
মধ্য ভারতের কোল ও মৃণ্ড1 জাতি যেমন অস্ট্রিক ভাষাভাষী, খাসিয়1 ও জয়স্ীয়াদের 
(সিপ্টেং) ভাষাও অস্দ্রিক (মন্খ্‌মের )__-ষদিচ জাতি হিসাবে এরা মোজল। মনে হয় 


মাটি ও মানুষ ৪. 


কোন সুদূর অতীতে আসাম অঞ্চলে পা দেবার আগে বা পরে এরা মন্খমর ভাষা 
গ্রহণ করে থাকবে । কালানুক্রমে প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের পরে এসেছিল দ্রাবিড় 
ভাষাভাষী ভূমধাসাগরীয় জাতিসমূহ। কেউ কেউ অনুমান করেন উল্লিখিত 
টকৈবর্তেরা এবং আসামের বেনিয়া শ্রেণীর লোকেরা এই দ্রাবিড ভাষীদেরই বংশধর । 
হরপ্লা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারগুলি দেখলে মনে হয় দ্রাবিড় জাতির সভ7তা ছিল্‌ 
খুবই উচ্চ স্তরের । খুষ্টপূর্ব 1500 অব্দেরও আগে, উত্তরপশ্চিম থেকে আধদের 
আক্রমণ শুরু হবার কাছাকাছি কোন একটা সময়ে দ্রাবিড়েরা উত্তরাঞ্চলের 
গৃহভূমি থেকে উৎখাত হয়ে থাকবে বলে অনুমান করা হয়। 

গালেয় উপত্যকা দিষে পুব ভারত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে আধদের কয়েক শতক 
সময় লেগেছিল । বলা হয় উত্তর বিহারে ভারা এসে থাকবে খুষ্টপুব 700 অব 
নাগাদ । সুতরাং আসামে তাঁরা এসে পৌছেছিল নিশ্চয় তার পরবর্তী কোন কালে 
সে যাই হোক, থৃষ্টপূর্ব 500 থেকে খুষটপূর্ 400 অবের মধ্যে রামীয়ণ ও মহাভারত 
লিখিত হয়েছিল বলে বলা হয় ! এই ছৃই মহাগ্রন্থে যে-সব উল্লেখ আছে তা থেকে 
প্রমাণ হয় যে আর্ধ ও মোঙ্গল জাতির মধো কিছু কিছু সংযোগ ঘটেছিল। এমন কি 
রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে অধূর্তরাজস প্রাগৃজ্োোতিষ রাজা প্রতিষ্ঠী করেন 
এবং ভার পৌত্র বিশ্বামিত্র কৌশিক নদীর (সম্ভবত আধুনিক কোশী ) তীরে তপস্যা 
করেছিলেন । প্রাগজ্যোতিষ আসামের স্ৃপ্রাচীন নাম । দুই মহাঁকাব্যেই আসামের 
মোজল জাতি সম্ভৃত কিরাতদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ধলা হয়েছে : সোনার মতো। 
উজ্জ্বল তাদের গায়ের রঙ, যুদ্ধে তারা পারদর্শী এবং আকৃতি ভাদের ভয়-কর।' 

মোঙগল বাসিন্দীদের পৃবপুরুষের সরব্প্রথম কখন যে আসামে আসতে শুরু করে 
সে কথা নিশ্য় করে বলা শক্ত । তবে এটা নিশ্চিত যে যে-সময়ে আধ, অস্্রিক ও 
দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা ভারতের অন্তান্ক অঞ্চলে হিন্দ্র সংস্কৃতির ভিতি রচনায় বাস্ত, 
সেই সময়ে উত্তর-পূৰ অঞ্চলের জীবনযাত্রা মুলত প্রভাবিত হয়েছিল এই সব মোঙ্তল- 
দের দ্বারা । সেই খুষ্টপূর্ব 1500 অবের শেষ ভাগে যখন আধের! উত্তর-পশ্চিষের 
গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে আসতে শুরু করেছিল, সেই সময়ে অথবা তার কিছু 
পরবর্তী কালে মোঙগলদের আগমন হয় আসামে । পশ্চিম চীনের মূল বাসস্থান তগগ 
করে খুষ্টপূ্ব প্রথম হাজার বছর কাল তারা সদলবলে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন 
করেছিল বলে শোনা যাঁয়। এইসব ভ্রাম্যমান মোঙ্গলেরা কখন যে ব্রন্মপুঙের ছুই 
পারের অঞ্চলে এসে পৌছায়, সে কাল নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তাঁদের মুল 
বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বহু দেশ অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে তাইল)াগু, 
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ইন্দোচীন ও ব্রন্মদেশে । অন্যদিকে তারা তিব্বত থেকে লাদাখ পর্যন্ত হিমালয়ের 
সৃবিস্তত পাবত্য অঞ্চল অধ্যুষিত করে । 

বহুবিধ মোজল জাতির মানুষ আসামের পরতে প্রান্তরে বসবাস করে। তারা 
নাগালযাণ্ড ও অরুণাচলেও ছড়িয়ে আছে । আসামের জনসংস্কৃতির জটিল নকশায় 
এদের কার কি স্থান, তার একটা মোটামুটি হিসাব দিলে, এবিষয়ে আমাদের ধারণা 
খানিকটা স্প্$ হতে পারে । নাগাদের এখন নিজেদের রাজ্য হয়েছে । ব্রিটিশ- 
শাসিত আসামে যে নাগাপাহাড জেল ছিল তার সঙ্গে নেফা অর্থাৎ অরুশাচলের 
ট্য়েনসাং বিভাগ জয়ে দিয়ে এই নাগালাগ রাজ্য প্রতিষ্টিত হয় 1960 অন্দে । 
অরুণাচলের টিরাপ সীমান্তের অধিবাসী দুটি নাগ! জাতির মানুষ সুদূর অতীত কাল 
থেকে, নিকটবর্তী সমতলীয় লখিমপুর (অধুনা ডিক্রগড়) জেলার লোকের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে । এদের মধ্যে নক্টেদের সংখ্যা হল 12,000 এবং 
ওয়াঞ্চোদের সংখ্যা প্রা 20,009: ব্রিটশ-শাসিত আসামে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়ারা 
তাদের নামাঙ্কিত জেলায় বাস করত। এখনো তারা সেই একই জায়গায় বসবাস 
করে কিন্তু আজকাল এই জেলা নবগঠিত মেখালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত | 1961 অবের 
জনগণন] অনুসারে খাসিয়া-জয়ন্তীয়াদের জনসংখা 3,50,000-এর কিছু বেশী। 
মেঘালয়ের অপর জেল গারো পাহাড়ে গারোদের জনসংখ্যা ওই একই অবের 
জনগণনা অনুসারে 3,00.9090-এর কিছু বেশী । আসামের মধ্যভাগে অবস্থিত 
মিকির পাহাড় জেলায় মিকিরদের জনসংখ্যা প্রায় 1,50,000। ডক্টর সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ভাষার নিরিখে কুকি ও নাগাদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 
'মিকিরদের কিছু কিছু লোক-কথা শুনে মনে হয় কল্পনাপ্রবণতা তাদের মনের 
সত্জাত গুণ।' 

পূর্ব ভারতে মোঙ্গলসম্ভূত জাতিদের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বোডো 
অথবা বোড়ো-রা। 1০61-এর জনগণনা অনুসারে আসামে বোডোদের সংখ্য। প্রায় 
3১50,000 1 কিস্ত তাদের সমগোত্রেরা বঙ্গদেশ ও বিহারের উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে 
তো আছেই, এমন কি টিপরাই জাতি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য তারাই স্থাপন করেছিল। 
বাংলাদেশের শ্রীহট্র ও ময়মনসিংহ জেলায় টিপরাইদের দেখা মেলে । হয়তো এক 
কালে তারা কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন-তিব্বতীয় 
ভাষাসমুহের অন্তর্গত তিব্বত-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী থেকে বোড়ে! ভাষার উদ্ভব | অসমীয়া 
ভাষার বিকাশে বোডো ভাষার প্রত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেচ, রাভা, গারো 
ও কাছাড়ি ভাষা এই বোড়ো ভাষারই শাখা । আপামে তং তং নামের উপজাতীয়েরা 
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এই সব ভাষা ব্যবহার করে । এই সব উপজাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমগ্র সমভূমি 
অঞ্চলে ছড়িয়ে তো আছেই, তদুপার দক্ষিণে উত্তর কাছাড় অঞ্চলে ও পশ্চিমে গারো 
পাহাড়ে অল্লাধিক পরিমাণে বৌডোদের দেখা যায় । বলা হয় মোঙ্গল জাতি হিসাবে 
কোড়োরা প্রথমে ব্রহ্মপৃত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে এই 
উপত্যকার ধারে কাছে কিংবা দূরে দূরান্তরে ছাড়য়ে যায়। এই বঢনার প্রমাণ হিসাবে 
বল' হয় উপত্যকার অনেক নাম বোঁড়োদের দেওয়া । বোড়োদের অন্যতম এবং 
বোড়োদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃতভাবে খিনি অধ'য়ন করেছিলেন, সেই প্রখ্যাত 
অসমীর় শিল্পী স্ব্গত বিশু্প্রসাদ রাতা বলতে চেয়েছেন যে ব্রন্ষপুত্র' কথাটা আসলে 
তুল্্ং বৃখুর' কথাটার আধ অথবা সংস্কত রূপ। বোড়ো ভাষার 'তুম্রং বুধুর' 
কথার অর্থ হল 'কল্লোলিত বুহং নদী'। তিনি এমনও বলেছেন 'কামাখা" নাষে 
মহতী দেবার জ্দি নাম ছিল কোন মোঙ্গল জাতির ভাষায় “'কামাখে' অথবা 
'কামলখী'। নদীর নীমের প্রীরস্তে 'দি' উপনর্গটও [বাড়ে ভাষার অবদান বলা 
হয়। 'দি' অর্থে নদীর জল । ত্রহ্মপুত্ের কয়েকটি সপরিচিত উপনদীর নাম : দিসাং, 
দিখো, দিব্‌রু, দিগারু, দিবাং, দিহাং। কবিতা. গানে অপমায়ারা 'ব্রহ্ষপুত্র 
নামের বদলে 'লুইত' কথাটা ব্যবহার করে থাকে । বিধুঃপ্রসাদ রাভার মতে 'লুইত' 
কথাটা ও বোডে ভাষার 'লা ওভি', তিলা ৪" ও 'দিলাও' কথাগুলিব অপভ্রংশ মাত্র । 

ত্রিটিশ-শাসিত আসামের একেবারে দক্ষিণে অবাস্থত মিক্রোপাহাড জেলার 
মিজো-রা অর্থাৎ লুসাই-র। এসেছিল চিন পাহাড় থেকে । চীন-তিব্বতী ভাষাসমূহের 
অন্তর্ভুক্ত তিব্ৰ তী-বমী গোতীর কুকি-চিন ভাব) মিডে-দের তাষা। মিজোপাহাড় তেলা 
এখন ভারতের অস্থতম কেক্দ্র-শাকিত রাজ -মিডে!রীম 1 মিজেোদের জনসঃখ!] প্রায় 
2,16,000 1 জাতি হিসাবে এরা খুবই সংক্তিবাঁন, এদের সাক্ষরতার গড়পড়তা হারও 
বেশ উচু । নগাগড জেলার লালুংরা ও ছিল একটি মোঙ্গল জাতি। কিন্তু সাম্প্রতিক 
একটি প্রবন্ধে বল হয়েছে যে লালুং-দের ভাষার সঙ্গে সীণ্টেং অথবা জয়ক্তীয়াদের 
ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে, লালৃংরাঁও মনে করে সান্টেছদের থেকেই তাদের উদ্ভব । 
লালু'রা বস্বাসও করে খাসিয়াজয়ন্তীয়া পাহাড়ের কাছাকাছি । 

আসামের একেবারে উত্তর-পুবাঁঞচলে, সুবনশিরী নদীর উপর দিকে এবং অরুণা- 
চলের পৰতমীলার ঠিক তলদেশে, সদির? অঞ্চলে অধিকা:শ চুটীয়াদের বাসস্থান । 
পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম গ্রহ্ণ করলেও চুটায়াদের ভাষা বোঁড়ো শ্রেণীর । নিজেদের 
এক বাঁজবংশেরু সঙ্গে জড়িত হয়ে ট্টায়াদের একটি বেশ বর্ণীট। ইভিহাস জাঁছে। এই, 
রাজবংশকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে আহোম শামে এক শক্তিশালী মোঙ্গলজাতি 


6 আনামের লোকদসংস্কৃতি 


একাদিক্রমে সাতশ' বছর ধরে আসাম শাসন করে। আদিকালে এবং কিছু 
পরিমাণে আজকের দিনেও চুটায়ারা মহামাতৃদেবীকে পৃজা করে তীর 'কেঁচাইখাতী' 
( কাচাখাগী ) রূপে । ব্রান্ষণ্য প্রভাবে চুটায়ার তাদের রাজবংশের উদ্ভব পৌরাশিক 
কাঁল পর্যন্ত টেনে নিয়ে নিজেদের একটি ইতিহাস রচনা করেছিল । আহোমদের 
কাছে রাজা হারাবার পর চুটীয়ার1 অন্য জাতিদের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। তাদের 
অনেকে এখন ছড়িয়ে গেছে লখিনপুর, ডিক্রগড়, শিবসাগর ও দরং জেলায় । 

মিরি-রা নিজেদের 'মিশিং' নামে পরিচয় দিতে ভালোবাসে । এরা আরও একটি 
বহুবিচিস্র মে'ঙঈ্গল জাতি । চুটায়াদের মতো এরাও বসবাস করে লখিমপুর, ডিক্রগড, 
শিরসাগর ও দরং জেলার নদী-তীরবর্তী এলাকায় । আদিতে এর সম্ভবত ছিল 
তিব্বত-বর্জী ভাষাভাষীদের সঙ্গে । তাদেরই একটা দলের সঙ্গে এরা দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করে চলে আসে ত্রন্মপুত্রের উত্তরে উপ-হিমালয়ের পার্বতা অঞ্চলে । 
সম্ভবত মিশিং-দের সঙ্গে সহ্যাত্রী হয়ে এসেছিল অরুণাচলের অকা, আবর বা আদি 
ও মিশিমি উপজাতিদের পূবপুরুষেরা । মিশিং লেখক তরুণচন্ত্র পামেগামের অনুমান 
যে আবরদের মিয়ং ও ডামর1 নামে দুই গোষ্ঠী থেকে মিশিং-দের উদ্তব। তিনি 
আরও বলেন আহোমদের হাতে টুটিয়াদের পরাজয়ের পর মিশিংরা পরত ছেড়ে 
সমতলে নেমে আসে । হিন্দধর্ষে ধর্মান্তরিত এই মিশিংরা তাদের চিত্তা কী লোকগীড 
ও আনন্দপূর্ণ হৃতের জনা বিখ্যাত । 

উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম আসামে সপ্তদশ শতক পরধস্ত রাজত্ব করেছিল কোচ-রা । 
ছুটায়] ও কাছাডিদের যেমন পূর্বাঞ্চলীয় বোডো বলা হয়, কোচ-র তেমনি মোঙ্গল 
গোঠীর পশ্চিম অঞ্চলের বোড়োৌ । কেউ কেউ অনুমান করেন কোচদের আদিপুরুষ 
ছিল দ্রবিড, কিন্তু তাদের শারীরিক গঠন দেখলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে তারা 
মোঙ্গল বংশ সম্তৃত। অবশ্য তাদের মধে এই উভয় জাতির সংশিশ্রণ ঘটে থাকা 
বিচিত্র নয়। কোচ-র] হিন্দ্রধর্মীবলম্বী ও অসমীয়।! ভাষা-ভাষী। তাঁদের বিখশত 
রাজ নরনারায়ণ তার ভাই চিলারায়েব কাছে পরাস্ত হন। এর! দুজনেই ছিলেন 
গ্রখণাত বৈষ্ণব প্রচারক শ্রী শঙ্করদেবের (1449-1569 খৃষ্টাব্দ ) একান্ত উৎসাহী 
পৃষ্ঠপোষক | কোচ-রা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপতাকায় ছড়িয়ে আছে! পশ্চিমে 
গাঁয়ীলপাড়া জেলায় এরা নিজেদের রাঁজবংশী বলে পরিচয় দেয়__ সম্ভবত এক 
কালে তার! যে শাসক-শ্রেণী ছিল, সেই কথ সগোরবে স্মরণ করার জন্য । অধুনা 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কোচবিহার ছিল তাদের মূল শাসনকেন্দ্র ; গোয়ালপাড়া ও 
কোচবিহার পরস্পরের পাশাপাশি । 


মাটি ও মানুষ ণ 


আরও একটি মোঙ্গলসম্ভৃত জাতি হল মোরান বা মতক-রা। সুচনায় এদের ভাষা 
ছিল বোডো। গোঁ&ীর । পরে এরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করে এবং আহোমদের 
অদ্া্থানের পূর্বে আসামের পূর্ব প্রান্তে একটি রাজ্য স্থাপন করে । আহোমরা 
মতক-দের জয় করে তাদের রাজ্য নিজেদের রাজোর অন্তত্ুক্ত করে নেয় এবং নানা 
তাঁবে তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খুগ্ীয় অফ্টাদশ শতকে একটি বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়দপে মতক-রা আহোমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিছুকীলের জন্য 
সিংহাসনও অধিকার করেছিল । ব্রক্ষাপৃত্রের দক্ষিণ-স্থিত সৈখোয়াঘাট থেকে ডিব্রগড় 
পর্যন্ত, সদিয়ার নিকটবর্তা অঞ্চলে অধিকাংশ মতক-এর বসবাস । ছুটীয়া ও মিশিং- 
দের মতো দরং ও শিবসাগর জেলাতেও কিছু কিছু মোরান বা মতক কোথাও কোথা ও 
বসতি স্থাপন করেছে । 

আহোমব্র। একমাত্র মোঙ্গল জাতি যাঁদের আমাম আগমনের কথা ইতিহাসের 
পাতায় লিখিত আছে । এর কারণ এই যে আহোমরা আসে বেশ দেরী করে, 
228 খুষ্টান্দে, এবং তারা নিজেদের কাষকলাপ লিখে রীখত 'বৃরজী' (নাঁ-জাঁন। 
কথার ভাণ্ডার) নামক পূঁথিতে । এই সব পুঁথি হল ঘটনাঁপঞ্জী অর্থাং ইতিহীস। 
বোৌঁডোদের পর একমাত্র আহোম-রা বহু শতাব্দী ধরে দূর দূরান্তরে নিজেদের প্রভাব 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল । অন্যান্য মোঙ্গলসম্ভৃত জাতিদের ভাষ! ছিল চীন- 
তিববতী, কিন্তু আহোৌমদের ভাষ! ছিল চীন-তাই গোষ্ঠীর | অন্থান্থা মাঙগলসম্তৃত 
জাতির মতে। এদেরও আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিম চীন । অন্যদের মতো এরা কিন্ত 
দক্ষিণ দিকে না নেমে, চলে গিয়েছিল উত্তর ব্রহ্ম ও পশ্চিম যুনান-এর পার্বতা অঞ্চলে । 
সেইসব অঞ্চলে তারা 'শান' নামে নিজেদের পরিচয় দিত। শান-র' যেসব ক্ষুদ্র 
্ষু্র রাজা স্থাপন করেছিল তাদের মধো ফেট সবশ্রেষ্ঠ, মণিপুরীদের কাছে সে রাজ 
খত ছিল পং নামে! আহোষরা নিজেদের তাঁই বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। 
উত্তর ব্র্ম থেকে প্রায় ন' হাজার তাই যোদ্ধাদের একট। দল স্ুকাফা-র, নেতুত্ে 
ত্রয়োদশ শতকের অগ্রভাগে নাঁগাভমির পাত পৰত শ্রেণী ভেদ করে নেমে আসতে 
শুরু করে। নামরূপ হয়ে শিবসাগরের সমতল ভূমিতে এসে পৌছতে তাদের সময় 
লেগেছিল প্রায় তেরো বছর, 1225 থেকে 1228 অব পধন্ত। একটা উপনিবেশ 
স্থাপন করার মতো উপযুক্ত স্থান খুঁজে নিতে তাঁদের বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। 
অবশেষে সৃকাফা বর্তমান মহকুমী সদর শিবসাগর থেকে কিছু দূরে চরাইদে ও নামে 
একটি শহর স্থাপন করেন 1253 অন্দে । ঘুরতে ফিরতে সুকীফা ও তার অনুচর- 
বৃন্দের যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল, তারই মধ্যে আহোমরা মোরান, বরাহী প্রভৃতি 


$ আসামের লোকসংস্কাতি 


একাধিক জনজাতিকে পরাস্ত করে পদানত করে। এই ভাবে সূত্রপাত 
হয় একটা দীর্ঘকালস্থায়ী রাজবংশের । এই বংশের রাজারা একে একে পৃবতন 
শাসক সামন্তদের পরাভূত করে, সমগ্র ত্রন্মপুত্র উপত্যক' জুড়ে এমন একটি বিরাট 
একচ্ছত্র সাআ্রাজা গঠন করে ষা নাকি ইতিপূৃবে স্বপ্রেরও অতীত ছিল! ব্রন্মপুত্রের 
দ্ুই পার ধরে এই সাম্রীজের বিস্তার ছিল পশ্চিমে কোচবিহার ও দক্ষিণে কাছাড় 
পর্যন্ত । আশেপাশে পার্বত্য রাজ্যগুলির সঙ্গে আহোম রাজার মিত্রতার সম্পর্ক 
রক্ষা করে চলতেন। হেম বরুয়ীর মতে, 'এমনটা-সম্ভবনাঁর হয়োছিল যেহেতু তার! 
যুদ্ধ ও শান্তি উভয়বিধ অবস্থার সঙ্গে মৌকাবেলা করার মতো একট' কাধকর শাঁসন- 
যন্ত্র গঠন করতে পেরেছিলেন ।' একাদিক্রমে বহু বর্ষবাঁপী রাজাশাসনের পর 


আহোম বরাজবঃশ আসামের বুরজ্ী অর্থাং ইতিহাসের ধারাকে আধুনিক কালের 


ইত্তিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেন 1826 অব্দে। সেই বছর উধুপরি তিন তিন বার 
আসাম আক্রমণ করে, লোকজ্ঞন ধনসম্পত্তির অবর্ণণীয় ধ্ব”স সাধন ক'রে, প্রজাসাধা- 
রণের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে, বর্মী ব। মান-র। ইংরেজের হাতে আসামের শাসন- 
ভার তুলে দিতে বাধ্য হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্কার সবত্র যদিও বহু সংখাক আহোম 
এখনে! ছড়িয়ে আছে, তাদের আধকাংশ বসবাস করে পু তন শাসনকেজ্ 
শিবসাগর জেলায়! 

আসাম রাজ্যের বর্তমান নামট। খুব সম্ভব আহোমদের অবদীল ৷ অসমীয়ার, 
তাঁদের দেশকে বলে 'অসম', দেশের ভাষা ও বাসিন্দাদের বলে-অসমীয় | সংস্কতে 
'অ-সম" কথাটার অর্থ হতে যার সমান কেউ নেই অথবা! পুতিদ্বন্্রীবিহীন ; সেই অর্থে 
আভোমদের রাঁজশভ্তিকে অপরাজেয় বলে মনে করা হত । আবার এমনও হতে 
পারে যে প্রাকৃতিক সৌন্দধে আসামের সমত্রুলা আর কোন দেশ নেই বলে আসামের 
নাম 'অ-সম'। সংস্কর্তে অ-সম' কথাটার আবার একটি অর্থ অ-সমান অর্থীৎ 
পাঁতাঁড় পর্বত নদী-উপনদী বেষ্টিত একটি অসমতল দেশ | ডক্টর বাঁভীকাত্ত কাকতি 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, পুরাতন অসমীয়? পুথিতে ব'বজত 'আসাম' কথাট। 
আসলে ভতৈ। এসেছে একটি তাই কিংব। আতোম শব্দ থেকে । তাই এবং প্রাচীন 
আহোম ভীষায় “চীম' কথাটার অর্থ হল 'পরাভিত হওয়।। নঞ্থে তার সঙ্গে 
অসমায়। 'অ? উপসর্গ যৌগ করলে হয় আ।চাম অর্থাং অপরাজেয়' কিংব। 
বিজয়ী" | চাঁম' ব। "গাম কথাটার সঙ্গে আবার হয়তে। তাই বং আহোমদের 
জাতিগত শাম শান! কথাটার কিছু সম্পর্ক থাকতেও পারে । ডক্টর কাঁকতি 
লৈখেছন : "'আশ্চধের কথা এই যে শান আক্রমণকাঁরীরা তাই বলে নিজেদের 
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পরিচয় দিত যে সময়ে, প্রায় তখন থেকেই স্থানীয় লৌকেরা তাদের বলত আসাম, 
আঁসম. অসম ও অচম । ষোড়শ শতকে দরং-এর কোচ রাজাদের বিষয়ে সৃধখডি 
দৈবজ্ঞ 'দরং রাঁজবংশাঁবলী' নামে যে ঘটনাঁসৃচী রচনা করেছিলেন, তাতে বিজয়ী 
শান্দের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি সবসময় 'অসম কথাটি প্রয়োগ করেছেন । 
'শঙ্কর চরিত" গ্রন্থে শান্দের উল্লেখ কর! হয়েছে আসাম, আসম, অসম প্রভৃতি নামে । 
বহু পরবর্তণকালের 'কামরূপর বুরজী' গ্রন্থেও 'অচম' কথাটা পাওয়া যাঁয়। এইসব 
নান! কারণে অনুমান করা হয় যে আধুনিক 'আহোম' কথাটা 'আসাম' থেকে 
এইভাবে : আসাম__-আঁসম-_ আহম-_ আহোম । ইংরেজরা 'অসম' অথবা 'আসাম 
কথাটা ইংরেজীতে লিপান্তর করল / ৯১১1৮ বলে । 

বোডোদের মতে। আহোমরাঁও আসামের বিভিন্ন ভৌগলিক নামে নিজেদের চিহ 
রেখে গেছে । বোড়ে। 'দি' উপসর্গের মতো তাই 'নাম' উপসর্গেরও অথ হল জল 
অথব। নদী-__যথা নামরূপ ও নামদাং। আহোম ভাষায় ব্রক্মপুত্রের নাম হল 
নাম-তি-লাও এবং নাম-দাঁও-ফি । এ দুটি নাম এখন অপ্রচলিত । 

আহোৌমদের আগমনের পর শান্‌ গোষ্ঠীর আর আর যেসব শাখা-জাতি সেই একই 
পাতকৈ পাহাঁড অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করে, তাদের শীম হল খামৃতি, নরা', 
ফাকিয়াল, আইতনিয়া, তবরুত ও খামজাং । এবা সকলেই বৌদ্ধ, কেবল আহোমরাহ 
বৌদ্ধ ছিল না ।- এ থেকে প্রমাণ হয় শান্দের অস্ত সব শাখা-জাতি সিয়াম ছেড়ে 
চলে আসে আঙ্কোমদের অনেক পরে-বৌদ্ধ ধশ্্র অবলম্বন করার পর। একসময়ে 
খাঁমতির। বসবাস করত ফোরহাট মহকুমায়, নানা কারণে তাদের সরে যেতে হয় 
অক্ুণাচলের লোহিত জেলার । খাম্তিরা খুবই সংক্কৃতিবান জাতি । ফাকিয়ালরাও 
তদ্রপ ; এরাও সুচনায় আহোমদের সঙ্জে মিলে মিশে থাকত, পরে অরুণাচলের 
তিরাপ বিভীগের নিকটবর্তী নাহরকটীয়া, মারঘেরিটা ও লিড অঞ্চলে নিজেদের 
বর্তমান বাঁসস্থানে উঠে যায়। নর।, তুরুং ও আইতনীয়ারা শিবসাগর জেলার 
গৌলাঘাট ও যোৌরহাট মহকুমাঁয় বসবাস করে। এইমব উপজাতি উাঁনশ শতকের 
অগ্রভাগে আসামে উপস্থিত হয়ে থাঁকবে বলে মনে হয়। বিখ্যাত আহোম 
ইতিহাসবিদ সবানন্দ রাজকুমার এইপ্রকার অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন 
খামৃতির! যে তুরুং ও আইতনীয়াদের নিজেদেরই দুটি গোষ্টী বলে দাঁবী করে সে দাঁব? 
হতে; ভিত্তিহীন নয় । এর! কেবল থে বৌদ্ধ এমন নয়, এদের জামীকাঁপড় পরবার 
ধরণও একইরকম । নর!-রা আসামে আসার আগে সিয়ামের এই জ্ঞাতিকুটুম্বদের 
সঙ্গে আহোমরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলত । আসামে আসার পরে তীদের 
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কাঁউকে কাউকে আহোম সমাজ নিজেদের মধ্ো টেনে নেয়! অন্কের! বৌদ্ধ ধর্মে 
অবিচলিত থেকে নিজেদের জীবনযাত্রা অক্ষুপ্ণ রীখল। আসামের পূব অঞ্চলে এই 
শান উপজাঁতিরা এখনে একটি বৌদ্ধ দ্বীপকূপে বিরাজ করছে। উত্তর ব্রন্দের 
ইরাবতী নদীর উৎস অঞ্চল থেকে শান্‌ উপজাতিদের প্রায় সমসময়ে সিংফো নামে 
আরে এক উপজাতি আপামে প্রবেশ করে । বৌদ্ধ খামৃতিদের পাঁশাপাশি বাঁস 
করলেও প্রিংফৌর। মবপ্রীণবদী, এদের ভাষার সঙ্গে শান্দের ভাষার ষতট! না সাদৃশ্য 
তাঁর চেয়ে অনেক বেশি সাদৃশ্য আরবদের তিন্বত-বর্ধী ভাষার সঙ্গে । লোহা! থেকে 
অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করায় সিংফৌদের পট্ুতা ছিল সর্ববিদিত। 

আসামে আধ হিন্দ্দের শাঁখ -গ্রশাখা অনেক । উষ্টুর বিরিঞ্চিকৃূমার বকুয়া ঠার 
'অসমর সাংস্কৃতিক ইতিহাস" গ্রন্থে উপরি লিখিত জনজাঁভিদের বাদ দিয়ে, আসামের 
বাসিন্দাদের নিষ্নলিখিত জাতি ব: শ্রেণীতে বিস্তাস করেছেন ব্রীক্ষণ, কায়স্থ, 
কলি, “কাচ, কেউট, গণক ল! দৈবজ্ঞ, কৈব্, কুমার ও হাঁড়ি' এদের মো শেষ 
হটি জাতি হল ছাটির পাত্র প্রস্তুতকারক ! এই শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তি হল পুরাতন 
ভথ্য ও নজীর এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থা । এইসব লোকের! সমতলের আনাচে 
কানাচে দেশের সব্বত্র বস্বাস করে। সূচনান্ধ এর এসেছিল পশ্চিম দিক 
থেকে । উত্তর ভারতের অন্যান্য আধসম্ভৃত জাঁতিদের মতে: এরাও ছিল দীর্ঘদেহী ও 
শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট | কলিত|-দের জীবিকার উপ"য় ছিল কষি, কিন্ত্র আহোম রাজাদের 
কাঁলে যোদ্ধারূপণেও এরা তাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল । ত্রাঙ্গণ ও কাঁয়স্থ্বের। 
সচরাচর শিক্ষা-দীক্ষ!, কূটনীতি, রাহ্ীবাবস্থ। ও ধর্মীয় শিক্ষার মতে। বৃদ্ধিগত বৃত্তিতে 
বাাপৃত খাঁকভ। মুলত তাদেরই প্রচেষ্টার শান্তরপমূহের গ্রচার, সাহিতোর সৃষ্টি ও 
অসমীয়া ভাঙার বিকাশ লধিন সম্ভবপর হয়েছিল । 

সর্বপ্রথম আধের! ঠিক কোন স্ময়ে আসামের দমতলে এলে উপস্থিত হয়েছিল, 
মে কথ। নিশ্চয় করে বল। শক্ত । আর্ধ, দ্রবিড ও অস্ট্রিক জাতির সংষি শ্রণের ফলে ষে 
হিন্দ্ব সঙ/তার উদ্ভব তাঁর ঢেউ এসে উত্তর বিহারে পৌছেছিল খুষ্টপূব সপ্তম শতকে । 
সেই সূত্রে বলা যায় তখন থেকেই আধের। আসামের সংস্পর্শে এসে থাকবে । তার 
বু আগে, বেদসমুহ সংকলনের সময়, অর্থাৎ খুষ্টপুৰ দশম শতকেই, মৌঙ্গল জাতির 
অস্তিত্ব লক্ষ/গোচর হয়ে থাকবে । বোধ হয় এট! সম্ভবপর হয়েছিল ইতিপূর্বে 
আসামে দ্রবিড় ও অস্ট্রিক জাতির লোকেদের বসতি স্থাপন করার ফলে। এদেশ 
থেকে তারা হয়তে! পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞাতিকুটুন্বদের সঙ্গে কোন প্রকার সংযোগ রক্ষা 
করছিল। সেখানে তাদের এইসব সগোত্রেরাই তখন হিন্দ্র সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে 


মাটি ও মানুষ 11 


তুলছিল। এই সংগ্োগ-রক্ষা-সম্পকিত অনুমানের সপক্ষে তথ্য নজিরের জন্য 
আমাদের নির্ভর করছে হয় মূলত দুটি মহাকাব্য এবং বিভিন্ন পুরানের উপর । 
খৃটপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে বাষায়ণ ও মহাভারত একটি নিদিষ্ট 
আকার ধারণ করে । সে যুগের প্রাগজোতিষ ও কামরূপ নাঁঘে খ্যাভ আসামের 
পশ্চিম সীমা লঙ্ঘন করে আর্দের এ দেশে আগমনের সেইটাই একখাত্র সপ্তাব্য 
ধতিহাসিক কাঁল। বিখাত চৈনিক পরিব্রাজক হুল্লাল চোয়ৎ 643 খুষ্টান্গে স্বখন 
আসামে আসেন তাঁর আগেই এ দেশ ছিল কামন্পপ নামে পরিচিত । তিনি স্বয়ং 
লিখে গেছেন ঘষে তিনি পূর্বদেশে এসেছিলেন পুন্র-ন-ক-টন্-ন ( পৌশু,বর্ঘন ) থেকে, 
ক-লো-তু (করভোয়া ) নামে একটি বড় নদী পার হতে তিনি পৌছেছিলেন 
ক'-য়ো-লু-কে? অর্থাৎ কামরূপে | রামায়ণে বলা হয়েছে ষে প্রাশজ্যোতিষ রাজা 
প্রতিষ্ঠী করেছিলেন অমূর্তরাজস্‌ নামে একজন আধ হৃপভভি ধার আনি নিবাস ছিল 
কোঁশী নদীর তীরে ৷ মহাভারতে আসামের উল্লেখ আছে প্রাথজ্োতিষ ও ক্কমরূপ 
উভয় নামেই । এমনও হতে পারে ষে বহু প্রচলিত প্রাগ্‌জ্োতিষ নামের হালে 
নূতন কামরূপ নানট। মহাভারতের মুগেই প্রচলিত হতে শুরু করেছিল । সেই জন্বাই 
কনদকলাল বুয়া উ্রার 12971% [1১001 01 পুএম01002 গ্রন্থে এই মত প্রকাশ 
করেছেন ষে প্রাণজেণত্তিষ হিল আদামের অতি প্রাচীন নাম, কিন্তু মধাযগ থেকে 
পুরাণে তন্ত্রে কামরূপ নামটাই প্রচলিত ছিল । বিদেহ বা উত্তর বিহারের প্রখাত 
পৌরাণিক রাজা নরকাসুর এদেশে এসে একটি সৃতন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। 
বিষ্্র উরসে তার জন্ম কিন্ত তাকে লালন পালন করেছিলেন । বিদেহ রাজ জনক । 
মহাভারতে বলে যে নরকামৃর ও তার বংশের অন্যান্য রাজাদের রাজধানী ছিল 
প্রীগজ্গোতিষ্বপুর অর্থাৎ বর্তমান গৌহাটি শহরে! শক্তিশালী কিরাত বাজ 
ঘটকাসুরকে ধ করে নরকাসুর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ৷ ঘটকামুরের পুরে 
এ দেশে রাঁজতু করত মহীরঙ্জ দানবের বংশাবলী; নরকের পুত্র তগদত্ত ছিলেন 
একজন মহাঁবীর । কিরাত, চিন ও সাগরতীর-বাসী অন্যান্ব নানা জাতির সৈনিক 
দ্বারা পরিবৃত হয়ে কুরুক্ষেত্র মহারণে তিনি হুযোধনের পক্ষ হয়ে মুদ্ধ করেছিলেন । 
এই সৈনিকের! যে মোঙ্গলসম্ভৃত, মহাভারত পড়ে তা স্পষ্ট বুঝা যাঁর়। উভয় 
মহাঁক'বোই এদের বর্ণনা দেওয়। হয়েছে শ্রিয়দর্শন, ছেমাভ, চক-পরিতিত, ভয়ংকর 
ইতঠাদি বলে। রীজ'দের নামের মঙ্গে দানব, অসুর আদি উপাধি সৃচিত করে ষে 
এরা ছিল অনার্ধ বংশোদ্ভব। অপর পক্ষে নরক'সৃর ষে উত্তর বিহার থেকে এসেছিল 
এবং তার পুত্র ভগদত্ত যে দুযোধনের হয়ে কুরুক্ষেত্রে সুদ্ধ করেছিল-__তা৷ থেকে 
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অনুমান করা যায় যে আধ ও মোঙ্গলদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিশ্চয় গডে 
উঠেছিল ইতিমধ্যে । এই সৃত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে আধদের রচিত যজূর্ধেদ গ্রন্থে 
কিরাতদের উল্লেখ আছে । এটা সম্ভবত হিন্দ্র সাতার বিবঙনে জাতিগত সংমিশ্রনের 
ইঙ্গিত বিশেষ । মহাভীরত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, আধ সাঁহিতোর জনক, 
চতুর্বেদের সংকলন ও সম্পাঁদনা করেছিলেন যে বাঁসদেব তিনি নিজে নিশ্চয় ছিলেন 
একক্রন বর্ণসন্কর বাক্তি। তার পিতা! পরাঁশর ছিলেন ত্রাঙ্গণ (আধ) ও মাতা 
সভ্যবতী ছিলেন দাসের__সম্ভবত দ্রবিড বংশীয় কোনো ধীবরের কন্যা । পুরাণে ও 
তন্ত্রে নরকাস্বরের কাইনী পড়তে গেলেও আধ ও আধেতবর জাতির সংমিশ্রনের অনেক 
উদাহরণ দেখা যায়। এইসব কাহিনীতে বলা হয়েছে যে নরকাস্র প্রাগজেোতিষে 
নিজেকে সৃপ্রতিষ্তিত করার পর বনু ব্রাক্দকে এনে কাঁমাখাঁয় বপিয়েছিলেন। 
বিষুঃ নাকি নরকাস্রকে বিশেষ সমাদর করতেন ও কামাখ্যা দেবীকে পূজ1 করার 
জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন । এইসব কাহিনী আসামে আধ উপনিবেশ পত্তনের 
ঘটনা সূচিত করে । অতঃপর ধরন্রষ্ট হয়ে স্বয়ং দেবীকে নরকাসুর যখন পত়ীরূপে 
গ্রহণ করতে চায়, বিপু তাঁর প্রতি বিরূপ হন। বাশষ্ট মুণির মতো রাজা ব্রাহ্মণদের 
উৎপীড়ন করতে আরম্ত করে, ষোলো হাজার রমনীকে নিজ অন্তঃপুরে বন্দিনী করে 
রাখে । বিষ তখন কৃষ্ণ অবতারের রূপ ধরে নরকাস্বরের শাস্তি বিধান করতে 
আসেন এব* ভয়ংকর একটা মুদ্ধে তাকে নিধন করেন। এই অনাষধ দেশে কৃষ্ণ 
নিশ্চয় সসৈন্ত এসেছিলেন কোন আধ আক্রমণকারী রূপে । ইতিহাসে এইরকম 
একাধিক অভিযানের উল্লেখ পাওয়1 যায় । খুস্টায় 1005 অন ত্রন্মদেশের উত্তরাঞ্চলে 
রাঁজত্ব করতেন সমুদ্র নামে একজন ভারতীয় রাজা । ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল 
থেকে অপর একজন রাজা সিয়াম দেশে রাজপাট বমিয়েছিলেন । এইসব বিজয় 
অভিধান নিশ্চয় ঘটেছিল আসামের মধ্য দিয়ে, 

আরো যে দুজন পৌরাণিক রাঁজীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক ঘটেছিল তাদের একজ্তন 
ছিলেন শোণিতপুরের (বর্তমান তেজপুরের ) বাণ রাজা এবং সদিয়ার নিকটবতী 
কুণ্ডিনের ভীম্মক | এদের দুজনাই ছিলেন অনাধ রাজা এবং সম্ভবত মোঙ্গল বংশীয় । 
সুদূর গুজরাটের দ্বারক' থেকে এসে কক্ণ স্বয়ন্বর সভা থেকে ভীম্মকের কন্তা কুক্সিণীকে 
হরণ করে নিয়ে যান। রুক্িণী হরণের কাহিশী পাঁওয়! যাঁয় দ্বখানি পুরাণে 
'হরিবংশ' ও 'ভাগবত-এ | বাণ রাজার কাহিনী আছে 'হরিবংশ' ও 'বিঝু্পুরাণ'-এ : 
বাণ ছিল নরকাম্রের সমসাময়িক, নরকের উপর প্রভাব বিস্তার করে বাণ তাকে 
ধমের পথ থেকে বিদ্্ুত করে । ফলে গঞ্চের হাতে নরক নিহত হয়। কৃষ্ণের পৌত্র 
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অনিরুদ্ধ পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসামে আসে ও বাঁণ রাজার কন্তা উষষার 
পাঁপি প্রার্থনা করে । উধার নির্জন প্রাসাদে অনিরুদ্ধ হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং 
ক্রোধান্ধ হয়ে বাঁণ তাকে বন্দী করে রাখে | পৌত্রকে উদ্ধার করা কতব্য মনে করে 
কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন এবং বাণের সঙ্গে এমন এক ভয়ংকর ও সুদী রণে প্রবৃত্ত হলেন 
ষে রক্তের নদী বয়ে গেল ( শোণিতপুর নাম হল তার থেকে )। বাঁণ অবশ্য পরাজিত 

_প্রেমষিক-প্রেমিকার মিলন হল। এইসব কাহিনীকে অনাধ জাতির দেশে 
জল অনুপ্রবেশের আখ্যান বলা যেতে পারে । ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেন যে ব্াযাসদেবের মতো কৃষ্ণ স্বয়ং আধ রাজকুমার বসৃদেব ও শখথুরার অনাধ 
রাজা কংসের ভম্মী দেবকীর সন্তান ছিলেন । কৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে প্রধান কথাটা 
হল বিভিন্ন মতের ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন । উদাহরণ স্বরূপ বলা যার দ্রবিড়দের 
উদ্ভাবিত অ-বৈদিক পূজা অনুষ্ঠানের কোন কোন অঙ্গ ুষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন । 
তেজপুরের উত্তরে অকা নামে যে গিরিজন বাস করে তারা আঁজও বলে যে তারা 


বাণ রাজার বংশধর । 
এই পৌরাণিক যূগ থেকে শুরু করে বিশ্বাসযোগ। এতিহাসিক তথ্যাদি না পাওয়। 


পর্যন্ত অর্থাৎ খুপ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী অবধি, একাধিক রাজার কথা শোনা যায় যাদের 
নামের সঙ্গে কোন-না-কোৌন ইতিহা বিজড়িত । তাদের সম্বন্ধে লৌকপ্রিয় কাহিনীগুলি 
আর্ধ অনুপ্রবেশের ইঙ্গিতবাহী | পশ্চিম অঞ্চল থেকে ধর্মপাল নামে একজন ক্ষাত্রয় 
গোহাটিব কাছাকাছি কোন একট! স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি নাঁকি 
উত্তর ভারত থেকে ত্রাক্গঈণের মতো কয়েক ঘর উচ্চ বর্ণের হিন্দ্র এনে তার রাজে। 
বমিয়েছিলেন। ভার বংশের শেষ রাঙ্জা রামচন্দ্র উত্তর পূব আসামে পৃথিবীর 
বৃহত্তম নদীবে্টিত দ্বীপ মাজলীতে তার রাজধাণী স্থাপন করেছিলেন। আজে! 
ঈাড়িয়ে আছে এমন তিনটি সৃ-উচ্চ দৃর্গপ্রাকারের ভগ্রশেষের সঙ্গে তিনজন রাজার 
চিত্তাকর্ধা কাহিনী বিজড়িত আছে বলে শোনা যায়। একদ। যজ্ঞ করতে গিস্বে 
রামচন্দ্র তার সুন্দরী মহিষীকে ত্রন্মপুত্রের নিকট উৎসর্গ করেন। অন্তঃসত্ব রানী 
নদীর জলে ভাসমান অবস্থায় একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। অরিযত্ত নামে সেই পৃত্ 
কালে বৈদ্যগড়ে একট রাজ। স্থাপন করে। উত্তর কামরূপে এখনো সেই সুউচ্চ 
দর্গগ্রাকারের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। নিজের পিতাকে চিনতে না গ্রে 
অরিমত যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে হতচা করে । অরিমত্কে আবার হতঢা করে ফেসুয়। 
বৈদ্যগড়ের 16 কিলোমিটার পশ্চিমে ফেন্গুয়া যে উচ্চ দুর্দপ্রাচীর নিমীন করেছিল সেই 
ফেব্গুয়াগড় আজো দেখা যায়। ফেব্গুয়াকে শেষ পযন্ত পরাস্ত করে অরিমন্তের পুত্র 
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রতুসিং, কিন্ত একজন ব্রাক্ষণের অভিশাপে রতুসিং তার রাজ্য হারায়। অরিমত্তের 
অপর একজন পুত্র জোঙাঁল বলহ্ু খুব উচু করে দুর্গপ্রাকার রচনা করে নিজের রাজ- 
ধাঁনী সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল । নওগী জেলায় জোঙাল বলহু গড় নামে সেই দুর্গ 
এখনো দেখা! যায় । স্থানীয় এক মোঙ্গল জনজাতি-কোড়ো কাছাড়িরা জোঙাঁলকে 
রাজাচ্যুত করে? এইসব লোক-কাহিনীর যদিচ কোন এতিহাঁসিক ভিত্তি নেই, 
এগুলি থেকে অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয় যে বহিরাগত আঁর্ষের! যতটা পারে পু 
আসামের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল---প্রয়োজনমতে অস্ত্র প্রয়োগ করেও, 
কারণ স্থানীয় লোকেরা তাদের বাঁধা দিতে কমুর করেনি । ফিরিস্তা-র ইতিহাস 
থেকে জানা খাঁয় যে কাষরূপের শক্ষিশালী কোচ রাজা শঙ্কলাদিব বঙ্গ ও পিতার 
জয় করে গোঁড় বা লখোতি-তে রাজধানী স্থাপন করেছিল। অতঃপর উত্তর 
ভারতের অন্থ একজন সমান শক্তিশালী রাজ। কেদার ব্রান্মণকেও সম্পূর্ণ পরাস্ত 
করেছিল । অবশেষে ইরালের রাজা আফ্রীসিয়াব-এর হাতে শঙ্কল পরাভৃভ হয় 
অবশ্য 50,000 মোজল সৈন্োর এক বিরাট বাহিনী নিয়ে গ্রচণ্ড মুদ্ধের পর | কেদাঁরের 
সর্দে শস্কলের সংঘর্ষ আর্ষ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে স্থানীয়-প্রতিরোধেক অন্বতম দৃষ্টান্ত । 
খুষটীয় চতুর্থ শতক থেকে আসামের ইতিহাসের একটি স্প্তর ছবি আমর। পাই! 
হুয়ান চোয়াঙ-এব ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বাণের হর্চরিত এবং সঞধোপরি তাতআ্রফলক ও 
তাত্রশাসনগুলি মূল্যবান এতিহাসিক তথোর যোগান দেয়। এই সব তথোর সূত্রে 
আমর। জানতে পেরেছি যে বর্মণ বংশের পুস্কাবন্রণ খুস্টায় চতুর্থ শতকে কামরূপে 
রাজতু করতেন । সেই বংশের অন্তান্ত রাজারা সপ্তম শতক অবধি নিরবচ্ছিন্ন 
রাঁজভ করেছিলেন । ভাস্করবর্ধণ ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা 1/ বর্মণ বংশ 
নরকাসুরের বংশোভ্ভব বলে মনে করা হয় । কামরূপ ও ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের 
মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ ষে ঘটেছিল তার সমথিত বিবরণ এই 
তিনশো বছরের ইতিহামে পাওয়া যায়। বমদ রাজাদের অনেকেই অশ্মেধ যজ্ঞ 
করেছিল-_এটা ক্রমবর্ধমীন আবর্ষ প্রভাবের অন্থতম প্রমাণ। পুস্তব্নণ ছিলেন প্রথম 
চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ও ব্যক্তিগত মিত্র। সেই যুগের কোন কোন বশ্ুণ রাজা 
মহাঁরাজ্ঞাধিরীজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন । এই সব ব্রণ রাজাদের মধ সবশ্রেষ্ট 
ও সর্বশেষ রাজা ছিলেন ভাস্করবশণ । এর বিষয়ে এড্‌ওঅর্ড গেইট বলেছেন, 
'বর্মশ বংশের শ্রেষ্ট রাজা এবং মধাযুগীয় ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাসক 
ভাঁঙ্করবর্ধণ নিসন্দেহে অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করার মতো! একটি এতিহাসিক 
চরিত্র ।' ভারত ইতিহাসের অপর একটি মহং নাম থানেশ্বরের রাজ! হর্ষের সঙ্গে 
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তিনি বন্ধৃত্‌ স্থাপন করেছিলেন । তারা পরস্পরের মধো কেবল রাঁজদূত বিনিময় 
করেছিলেন এমন নয়, মুল্যবান উপঢোৌকনও বিনিময় করেছিলেন) ভাঙ্ষরবমণ 
শান্ত্রজ্ঞ ছিলেন ও নিজের জ্ঞানের ভাঁনার বর্ধন করার জন্য শিয়ত যত্ুবান ছিলেন। 
হুয়ান্‌ চোয়াউ আসামে যাতে আসেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি নালন্দার আচার 
শীলভদ্রের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন চীনদেশের এই পরিব্রাজক আনামে 
এসে কামরূপের রঃজার জ্ঞানপিপাঁসা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । হর্মবধন কনোৌজে 
যে বিরাট ধর্নসভার অধিবেশন করেছিলেন রাজা ও পরিব্রাজক একসঙ্গে তাতে 
যোগদান করতে গিয়েছিলেন । পাঁচশোটি হাতির পিতে অনুচর পরিচর পরিরৃত 
হয়ে ভীস্করবন্ণণ গিয়েছিলেন সেই ধর্মসভাঁর মুখ) অতিথি রূপে! অধিবেশন শেষ 
হবার পর হুয়ীন চোয়াঙ ভাস্করবন্মনের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় প্রতিশ্রুতি 
দেন রাজার জন্য তিনি লাও-ৎস রচনাবলী সংস্কৃত ভাষাঞু অনুবাদ করাবেন । রাছার 
কাছ থেকে একমাত্র পাথিব উপহার যা তিনি সানন্দে গুহ৭ করে চীন দেশে 
প্রতাঁবর্তন করেন, সে হল ভিতরে লোমের আস্তর দেওয়। একটি পশমের টুপি! 
ভাস্করবমণ ছিলেন অকৃতদার, টার জে সঙ্গে ব্নণ রাজবংশও লুপ্ত হয়ে যায়। 

বর্ধণদের পর কামনদূপে রাঁজতব করেছে এমন তিনটি বাজবশের উল্লেখ আমর। 
দেখতে পাই। তাঁদের প্রথমটির সুচনা করেছিল শালম্তস্ত, দ্বিতীয়টি ছিল পাঁল বংশ 
এবং তৃতীয়টি খেন বংশ। খেন রাঁজীদের সময়ে মুসলমানের! সবপ্রথম আসাম 
আক্রমণ করে। খুষ্টায় 1204 অন্দে দআট মহম্মদ ঘোরীর বজস্থ সুবেদার বক্তিয়ার 
খিলজী প্রথম খেন রাজ! নীলধ্বজকে আক্রমণ করে এবং তাঁর হাতে পরাস্ত হয়ে 
পালিয়ে বায়। বজের পরবতী সৃবেদার গিয়াসুদ্দীনও নীলধ্বজকে আক্রমণ করেছিল 
1328 অনবে, এবং তাঁর রাঁজোর একট। অংশ কেড়ে নিয়ে সুবে-বাণলার অন্তভুন্ত 
করেছিল । অতঃপর উপর্বপরি দ্র-হু'বাঁর আক্রমণ করে পাডানেরা খেন শাসন ও 
খেনদের রাজধানী কামতা'পুর ধ্বংস করে ফেলে । মুসলমানদের এই অধিকার কিন্ত 
বছকাঁল স্থ!য়ী হয়নি । আক্রমণকারীদের অনেকেই কিন্তু রুয়ে গিয়েছিল এদেশে 
তারাই আসামের প্রথম মুসলমান অধিবাসী | 

খেন বংশের পতনের পর 1515 খুস্টাণকের কাছাকাছি একট। সময়ে কোর! 
শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে | কিন্ত ইতিমধ্যে আহোমরীও পৃবদিক থেকে তাদের 
রাজ্য বিস্তার করে আসতে শুরু করল। একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে চুটীয়ার। রাজন 
করছিল, কাছাড়িরা রাজত্ব করছিল মধ; আসামে । চুটীয়া ও কাছ ডভিদের মাঝখানে 
ভূঞা নামে কয়েকজন ছোট ছোট রাজা ব্রহ্মপুত্র উপত)কায় প্রাধান্য বিস্তার 
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করেছিল । আহে।খর। এদের প্রায় সকলকে অধীনস্থ করে এবং সমগ্র উপতাকাখগ্ডকে 
একত্র মিলিত করে একটি সাআাজ্যে পরিণত করে । দীর্ঘ সাত শতাবী ধরে আহোমরা 
এই সাস্ত্রাজ্য সুদক্ষ ভাবে শাসন করে--যদিচ পশ্চিম অঞ্চলের কোচরা এবং একেবারে 
দক্ষিণ প্রান্তের কাছাডিরা আহোমদের হাতে সম্পুর্ণ পরাভূত হয়নি । 

পর্বতে হোক সমতলে হোক, যেখানেই ক্ষুদ্র কিন্ত বিশিষ্ট কোন জাতি বা গোষ্টি 
নিজেদের বসবাসের একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, নিজেদের এঁতিহ্য অনুসারে তারা 
তাদের উপযোগী বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রবাবস্থীও সেখানে করে নিয়েছিল । সেইপব ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজের হয় কোন অধিপতি বা গোষ্ঠীপতি থাকতেন ছোট ছোট যোধুদলের 
দলপতি রূপে । পাহাড়ে পর্বতে এখনও এই ধরনের রাজ! দেখ! যায়৷ এইসব 
গোষ্টিপ্রধানদের বেশির ভাগের সঙ্গে আহোমরা সর্বদা সম্ভাব রেখে চলত-_এমন কি 
বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেও | কিন্তু এইসব ছোট ছে1ট রাজ। বিষয়ে এতিহাসিক 
তথ্যাদি বিশেষ কিছু পাওয়া যায়না কারণ এইসব গিরিজনেরা লিখন-বিদ)। 
জানত না| 

মঞ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কুশাসন জনিত আভিনন্তরীন কলহ-কোন্দলের ফলে 
আতহোমদের মধো ভাঙন ধরে। [1818 খুস্টান্দে হাজারে হাঁজারে ত্র্মদেশীয় 
সৈশ্কসামন্ত আসামের উপর আক্রমণ চালায় । তাদের ডেকে এনেছিল গোৌহাটির 
আহোম রাজ্যপাল, বদন বরফুকন। আহোম রাজের মন্ত্রী'ছল বদনের বৈবাহিক, 
উভয়ের মধো বনিবনা ছিল না। স্বয়ং রাঁজার আচরণও ছিল অশোভন ও অসঙ্গত। 
কিন্ত বদনের আমন্্ণে ব্মীরা যে আসে তা' অন্যায় দূরীকরণের জন্য ততট! নয় যতট' 
লুঠতরাজের জন্য । অবাধ লুণ্ঠনের লালসায় তারা দ্বিতীয়বার, 1819 অন্দে, এবং 
তৃতীয় কার, 1821 অন্দে, সমগ্র আসাম অধৃক্ষিত করে । 1819 থেকে 1824 পর্ন্ত, 
ন্বশংলভাবে নরহতা] করে. বিষয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, গ্রামের পর গ্রাম অগ্রিসাং করে, 
অবলীলায় স্ত্রীজাতির সম্মান হানি করে, এই বম লুটেরার দল কাধত পাচ বছর ধরে 
আসামের উপর তাদের দৃঃশাসন চালিয়েছিল । এর ফলে সারা দেশধ্বংস হয়েযায়, 
সমগ্র সমাজ-ব)বস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। প্রায় 30,090 মান্ষকে বর্মীরা বন্দী 
করে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে দাস করে রাখবে বলে । আসামের প্রায় অধেক 
মানুষের শিরশ্ছেদ করে । বনু শতাব্দী ধরে যে রান্্রিক ও সামাজিক বাবস্থা অলে 
অল্পে গড়ে উঠছিল, তার ভিত্তিমূল এরা ভেডে দেয়। সন্ত্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা সীমান্ত 
অতিক্রম করে পালিয়ে ষায়। অনেকে আশ্রয় নেয় পাহাড়ে পবতে । চাঁষবাসের 
উপায় ছিল না বলে গরিব মানুষেরা বনজঙ্গল থেকে ক্ুকন্দ জোগাড় করে 
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কোনপ্রকারে প্রাণধারণ করত। কিন্তু শেষপর্যস্ত ষখন বর্মী মানদের সঙ্গে ত্রিটিশের 
সংঘর্ষ বীধল গোয়ালপাডায় তখন ত্রিটিশর! তাদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ও রণকৌশলের 
সাহায্যে ওদের হটিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ পরাস্ত করল । এর ফলে 1826 অবে যান্দাবু-র 
সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং তারই শর্ত অনুসারে ব্রক্ষদেশের রাজা আসামকে ব্রিটিশের 
হাতে সমর্পণ করে । যেসব দেশ নিয়ে তথা কথিত ব্রিটিশ ভারত গঠিত তাদের মধে; 
সর্বশেষ দেশ হল আসাম । তাই একজন অসমীয়া কবি বলেছেন আসাম হল 
ভাঁরতের সবকনিষ্ঠ কম্তা 'ভাঁরতর নৃমলী জী'। 

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের তাবং জনজাতি ও গিরিজনেরা চাইল নূতন ভারতে 
তাদের শ্যাষ' স্বানট্রক অধিকার করে নিতে । জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের 
জাতীয় সরকার এমন সব পরিকল্পনা প্রস্তত করতে লাগলেন যাঁতে গিরিজন, 
হরিজন ও জন্জান্তিদের বিকাশের পথ খুলে যায় এবং তারা ভারতের অন্যান্য 
ভ্রীতৃখ্বন্দের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে । স্বাধীনতা উচ্চ আশা ও নূতন আকাজ্ষার 
পথ খুলে দিয়েছে । কিন্তু ভারত সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূৃচির তালিকাত্বক্ত বিভিন্ন 
মোঙ্গলসম্ভৃত জনজাতিরা নানা দিক থেকে অন্যান্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে আছে। 
সেই কারণে 'ার' যাতে আধুনিক কালের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে 
নিতে পারে তার ভন্ব বিশেষ সুযোগ সৃবিধ। দেবার বাবস্থাদি নেওয়া হয়েছে । এইসব 
হরিজন, গিরিজন ও অস্বান্ত অনুন্নত জাতিদের শিক্ষাদীক্ষার জঙ্ব বৃত্তিদানের বাবস্থ 
করা হয়েছে, জীবিকার জন্য সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সুবিধা দেওয়া হয়েছে 
এব" বিধানম্গুলীতে তাদের নিবাচিত প্রতিনিধিদের জন্ত আসন সংরক্ষণ করা 
হয়েছে । গারোদের জনতা, খাসিয়। ও জয়বভ্তীয়াদের জন্য, মিকির ও কাছাড়িদের জন্য, 
নাগ! ও মিচোদের ল্য. ছয়টি স্থায়ত্ব-শাসিত জেলা-পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। 
সংবিধান-অনসারে নেফাকে আসামের অংশ বলে ধরা হলেও, কেন্দ্রীয় সরকার 
নেফাকে নিজেদের শাসনে রেখেছিলেন যাতে এ অঞ্চলের জনজাতি নিজেদের 
€ সভা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে ।' সেই নেফ! এখন অরুণাচল 
নাঁমে একটি কেন্দ্রশাসিত রাজকক্ষেত্র । অরুণাচলের দূর দুরান্তে গ্রামে গ্রামে স্কুল 
স্কাপন কর' হয়েছে, সমতল থেকে বনু শিক্ষক গিয়ে সেইসব স্কুলে শিক্ষাদান করেন । 
নাগাদের নিজস্ব গ্রাম-শীসন-পদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখে অরুণাচলে পঞ্চায়েত গ্থ 
পবর্তন করা হচ্ছে। তিরূপ, লোহিত, চিষ্লাং, সৃরনশিরি ও কামেং বিভাগ নিয়ে 
অরুণাচল প্রায় 35,000 বর্গমাইল জায়গ| জুড়ে বিস্তৃত। এর উত্তরেই তিব্বতের 
সীমান্ত । এখানকার জনজাতিরা অল্পে অল্পে অখিল ভারতের বন্ধ প্রশস্ত 
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জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হবার আকর্ষণ অনুভব করতে লেগেছে । সেদিন পধন্ত একজন 
মনোনীত সদস্য কেন্দ্রীপ রাজ্যসভায় অরুণাচল জনজাতির প্রতিনিধিত্ব করতেন । 
ভারতের খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রকের ভূতপুর্ উপমন্ত্রী দাইং ইরিং বহুকাল ধরে এইভাবে 
নেফা উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । সম্প্রতি তিনি পরলে।কগমন করেছেন । 
কিছুকাল আগে লুগ্ের দাই নামে একজন নাগা তরুণ জনজাঁতির জীবনের একটি 
বাস্তবসম্মত ছবি রচনা করেছিলেন, অসমীয়া ভাষায় লেখ। তার একটি উপন্যাসে । 
ভারত সরকার সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে লুয়ের দাইকে সন্মানিভ করেছিলেন । দাই" 
ইরিং ও লৃগ্ের দাই উভজ্পেই সিয়াং অঞ্চলের আদি বা আরব গোষ্ঠির মানুষ | 

পর্বতে প্রান্তরে গ্রামে শহরে স্বাধীনতা নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়েছে । নূতন নৃতন 
নগর পত্তন হয়েছে । বছু কারখানা খোলা হয়েছে, স্কুল কলেজের সংখ্যা বুদ্ধি পেয়েছে 
প্রুর। 1951-অন্ে আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 90 লক্ষ 1968-অবে 
ঈাড়িয়েছিল 144 লক্ষতে । 19$6-67-অবেে সেই সংখ্য! 20 লক্ষ অতিক্রম করে 
যায়। পূর্ধের তুলনায় জীবনষাত্রী৷ কঠিন ও জটিল হওয়। সেও নূতন পরিবর্তনের 
ফলে ক্ষতিপূরণ হয়েছে কিছু কম নয়! জনজাতীয় ভাতে বোন। বিচিত্র নকশার 
বন্ত্রাদি নগরবাসীদের মন মুগ্ধ করছে আজকাল । ইতিপুর্বে ঘেসব পূর্বাপর এতিহ্- 
বাহী লোকসংগীত ও লোকন্ৃত্য গ্রামের চত্তঃদীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং শ্রীমের 
বাইরে যা ছিল অনাদ্বত ও অবহেলিত আজ সে-সব শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকেদের 
মনোরঞ্জন করছে । লোকসংগীতের স্বর ও লোকন্বতোর ছন্দোভস্ক আধুনিক রুচির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে আজকাল গপ্রথ্ণাত সব বঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে । ভারতের 
রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের সাহ্বাৎসরিক উৎসবে যৌগদানের আমন্ত্রণ লাভের জন্ত, 
লোকশিলীদের বিভিন্ন দল পরস্পরের প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে লাগতে শুরু 
করেছে । যে-সব গ্রামীণ সংগীত শিলীর খটাতি ইতিপৃবে গ্রামের চতুঁতসীমার মধে)ই 
আবদ্ধ ছিল, আজ তারা বিরাট বিরাট সমাবেশে তাদের সংগীত পর্রিবেশন করছেন, 
রেডিয়ো-যোগে তাদের কণ্ঠস্বর গিয়ে পৌছচ্ছে হাজার হাজার শ্রোতার কানে। বনু 
বনু লোকের কাছ থেকে তারা প্রশংসা অর্জন করছেন। শহরে নগরে দৃরদূরাস্তরের 
জনজাতিদের গ্রাম থেকে আগত শিল্পীরা তাদের চিরাতীত কালের বাদ্যখন্ব দি 
নিয়ে ন্বত্যগীত পরিবেশন করছে । এই সরল জনগণ সবধ-ভারতীয় বিরাট 
রাষ্ট্রচেতন। নিজেদের মধে) অনুভব করছে এবং এই নূতন জাতীয় সংহতির বেদীতে 
নিজেদের অর্থ দান করছে । গৌহাটি তথা রাজধানী দিল্লীতেও আবরদের জাম- 
পরিহিত তরুণ ভারতীয়দের দেখতে পাওয়| এখন আর বিচিত্র নয়। বোড়োদের 
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নিজস্ব ফালি বা গলবন্ক এখন বোডে-নয়-এমন লোকদের গলায় শোঁভা পায় ! 
মহিলার) নাগাদের শাল ব্যবহার করতে লেগেছেন। নাগা বর্শীর রূপকল বা 
ডিজাইন এখন নেকটাই-এ শোভ পায়। নিত্য ব্যবহাধ গৃহস্থালীর সামগ্রীতে 
উত্তরোত্তর বেশি করে লোককলা সম্মত ডিজাইন দেখা যাচ্ছে। 

কিন্তু জাতীয় জীবনে এই বিরাট পরিরবর্তনৈর একট! অন্ধকীর দিকও আছে । 
স্বাধীনত' এমন লল অজ্ঞাতপুব সুখসুবিধা হাতের নাগালে এনে দিয়েছে যে এর ফলে 
একটা উঠা আত্মসন্মান বোধ কিছু কিছু মানুষকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিচ্ছে । অগ্রণী ভায়ের; এইসব অনগ্রসর মানুষকে অবহেলা ভরে পিঞ্ু গেলে 
যে রেখেছিল এক কালে -সেকথ! অস্বীকার করার হো নেই ! এদের অনেকে 
অবশ্য সুদূর অতীত কাল থেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে এসেছে, বৃহত্তর জগতে 
বেরিয়ে আসার কোনে গরচেষ্টাই তারা করেনি । এরা যে-সব অঞ্চলে বসবাস করত, 
সেগুলি জেল। ব' মহুকুমা-কেন্দ্র থেকে বহুদূরে ও দ্র্গম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলেও 
বৃহত্তর জনসমণজ এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আধুনিক জীবনের সবস্তরে 
এদের পক্ষে যোগ দেওয়া কিন । দেশের সরকার ও সংবিধানের রচয়িতার! কোন 
কালেই এদের প্রতি সহানুভূতি শুন্ক হন লি। কিন্তু অগ্রণী ও অনগ্রসর বক্তিদের 
মধে। ব)বধাঁন এতই বিস্তীর্ণ যে উভয়ের মধো সেতু রচনা খুবই সময়সাপেক্ষ | 
তথাকথিত অগণী বক্ত্রিরা অনেক ক্ষেত্রে এমনই সংস্কারচ্ছন্প যে তাদের কাছ থেকে 
যে-প্রকার সহায়ক ও সহানুভূতিশীল মনোভাব আশা কর! হয়েছিল, সে-আশ। 
সকল সময় পুর্ণ হয়নি। এর ফলে স্বভাবতই এই সব দুভাগা লোক শিরাশ হয়ে 
পড়েছে এবং কৌন কোন ক্ষেতে অস্থির হয়েও পড়েছে । বিদ্রোহী নাগা ও 
মিতজার। যে অনেক সময় পুথক রাস্্রিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের দাবি করে, এমন 
কি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্তও আন্দোলন করে_-এ সমস্তই হল তাদের 
সেই বিপুল নৈরাশ্যের বহিঃগ্রকাশ। তাদের আশা-আকাঙ্কা পূর্ণ করার জন্য কিন্তু 
প্রশাসনিক পরিবতন করতে যে হয়নি এমন নয় । 

নাগাপাহাঁড় জেলাকে আসাম থেকে কেটে নিয়ে নেফার টুয়েনসাং বিভাগের 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়1 হল 1960 অন্দে, নৃতন নাগালঢাগ্ড রাজা গঠন করার জন্য ! এর দশ 
বছর বাদে, 1970 অবে আসামের অভ্ন্তরঙ্ আরও টি জেলা, খাসি-জয়ন্তীয়া 
পাহাড় ও গারো পাহাড়, একত্রয়ক্ত করে মেঘালয় লাম দিয়ে একটি স্বায়ত্বশাসিত 
উপরাজ্য গঠন করা হল। আজ্গোপনকারী নাগা ও মিজোদের সশ্ত্র বিদ্রোহের 
কথা সুবিদিত। খাসিয়া! ও গারো নেতৃবৃন্দ একত্রযুক্ত হয়ে একটি পৃথক পার্বতা 
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রাজ্য গঠনের জন্য যে-আন্দোলন চাঁলিয়েছিলেন, তা এমনি এক দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা 
ষে তার সমাধানের প্রশ্নটি জওহরলাল নেহরু প্রমুখ রাষ্ট্রনেতাদের মন বিভ্রান্ত 
করেছিল অনেক দিন ধরে। ইতিমধো পরিত্যক্ত তাদের একটি পরিকল্পনায় 
প্রস্তাব করা হয়েছিল যে পার্বতীয় ও সমতলীয়দের জন্য পুথক পৃথক সংগঠন থাকবে 
এবং প্রতে।ক সংগঠন হবে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । কিছু কিছু লোক এই প্রস্তাবের 
সুষোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য এইরকম সংগঠনের দাবি 
করতে লাগল । প্লেনস্‌ ট্রাইবেল্‌ কাউন্সিল্‌ অর্থাং সমতলীয় জনজাতি পরিষদ 
স্বজাতিদের উন্নতিকলে ব্রক্মপুত্র নদের উত্তর তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চলে অনুরূপ পৃথক 
সংগঠনের দাবি করেছে । তাই-যোঙ্গল পরিষদ ( বর্তমান নাম উক্তনি অস্ম রাজ্য- 
পরিষদ ) আহোম বা মোঙ্গলসম্ভুীত জাতিদের জন্য শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় 
এইরকম ব্যবস্থার দাবি করেছে । মেঘালয় গঠনের পর মিকির ও উত্তর কাছাডের 
সংযুক্ত জেল পরিষদকে ছুটি পৃথক জেলা পরিষদে বিভক্ত করা হয়েছে । 
গোয়ালপাডার কোঁকরাঝাঁর অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী বোডেো জাতীয় বলে 
সেখানে একটি নৃতন মহকুমা স্থাপিত হয়েছে । তেমনি হয়েছে লখিমপুরের ধেমাক্তিতে, 
কারণ সেখানে মিরি বা মিশিংরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। বোড়েো। অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে 
সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বোঁড়ো ভাষ' প্রবতন কর! হয়েছে, এবং আসাম সরকার 
দেইসব অঞ্চলের মাধমিক শুরেও বোড়ো প্রবতন করায় সম্মত হয়েছেন । অন্যান্য 
কয়েকটি ক্ষৃত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও যেখানে যেখানে তাদের সংখ্যাধিকা সেখানে সেখানে 
নুতন মহকুমা স্থাপনের দাঁবি করেছে । 

গোটা আসাম দেশটা এইভাবে খগ্ু-ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে__এমন কথা! বলার জন্য এইসব 
ঘটনার অবতারণ! করছি না। এইসব উল্লেখের একমাত্র কারণ এইট্রকু দেখাবার 
জন্য যে নূতন ভারতে নূতন নূতন আশা ও আকাজ্ষা আত্মপ্রকাশের নানারকম 
পথ সন্ধান করছে । এইসব দাবি দাওয়া সেই আশা আকাজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ । 
আসলে, আসাম দেশে বনু ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী পরস্পর দেওয়া নেওয়া 
মেলামেশার সূত্রে বতমান আসামের জনগণকে গড়ে তুলেছে । আসামের সংস্কৃতি 
ও এইসব জাতি বা গোষ্ঠীর আত্তঃমিশ্রিত সংস্কৃতি । ডক্টর সুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেছেন, 'জাতিতে জাতিতে কিংবা সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে যখন পরম্পর যোগাযোগ 
ঘটে, তার প্রভাব কখনো একপেশে হতেই পারে না।? 


ছ্ই 
পৌরাণিক বিশ্বাস 


ডক্টুর ভেরিয়র এলউইন্‌ 1955 অবে প্রথম যে বার অরুণাচলের সৃরনশিবি 
বিভাগের অতি উত্তরে টাগিন অঞ্চলে সফরে গিয়েছিলেন গ্রামের প্রবীন প্রধানকে 
ডেকে শুধিয়েছিলেন, 'আচ্ছা, বলতে পারে" জগৎতখানা সৃষ্টি করল কে? জনজাতীয় 
মৌড়লটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'বলতে পারব না । আমি করিনি এইটুকু 
বলতে পারি । আমার জন্মের অনেক আগেই ব্যাপারটা ঘটে থাকবে | ঈশ্বর 
ও ত্রল্মাঁণ্ড সম্বন্ধে সেই মোড়ল ও তার অনুচরদের সত্যিই যে কোন ধারণ; ছিল লা, 
এমন নয়। বৃদ্ধ মুখ খুলতে চায়নি; সে ভেবেছিল কিছুদিন আগে একট যে 
শোকাবহ ঘটন! ঘটেছিল, সায়েব সরকারের হয়ে সেই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য 
তাদের সেই দুর্গম দেশে এসে থাকবেন ! ঘটনাট' আর কিছু নয়, প্রধানের জনাকয়েক 
অনুগামী আসাম রাইফেল্স-এর একদল সৈনিককে নিশ্চিহ্র করে দিয়েছিল ।' 

£৯01119501015% 0017 167১ গ্রন্থে এল্উহন্‌ লিখেছেন ষে সৃরৃহং জনজাতি আবর 
ব। আদিদের গোষ্টীবিশেষ টাগিনদের বিশ্বাস, স্বগে সবময় কর্তৃত্ব করেন ডনি-পলো 
অর্থাৎ দৃধ-চন্দ্র দেবতা । “এই দেবতা সবদরশী, ইশি সতে।র সাক্ষী, ইনি মানুষকে পথ 
দেখিয়ে দেন, তাকে রক্ষা করেন, তার প্রতি কূপ করেন । সবৌপ্রি যেত তিনি 
সতের প্রভু তার নামে যে শপথ গ্রহণ কর. হয় সে শপথ সবচেয়ে বেশি কাধকর--: 
সিয়াঙ থেকে উত্তরপূধ কামলা পধন্ত এবং সম্ভবত তারও বাইরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, 
জনবিশ্বাসের অন্তরালে থেকে, ডনি-পলে' আদি জনজাতির বিভিন্ন গোর মধ্যে 
এক।বন্ধনের শক্তি রূপে কাজ করছেন । ভার সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণ হল সত ও শিব । 
হয়তো সেই পথে আদি ধের বিকাশ সাধন সম্ভবপর হবে। সেযাই হোক, সূষয যে 
এক অতি সৃপ্রাচীন দেবতা এবং অনেক উন্নততর সভ,তাঁও ষে সৃধের পুজা করে 
এসেছেন-__তা নিয়ে তো কোন সন্দেহ "নই ।' 

জনজাতিদের মধ্যে ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়ে ধারণা অনেক ও বহুবিচিএ__-তাঁ গুণে শেষ 
করা যায় না। তাদের মধ্যে কয়েকটি স্সভ্যতর ও উন্নততর সভ্যতার পরিচায়ক । 
আসামের সমতল খণ্ডে বসবাস করে মার অথবা মিশিংরা। এদের বিশ্বাস চন্দ্র ও 
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সূর্য থেকে এদের উদ্ভব এবং চন্দ্র হলেন দেবত! ও সূর্য দেবী। তিরাপ-এর টাংসা-র' 
একটি লোক কথায় তাদের নিজেদের বিশ্বাস বাক্ত করে বলেছে_সুদ্বর অতীতে 
কেবল দিনই ছিল, রাত্রি ছিল না, কেননা চন্দ্র ও সূধের অশ্বিষ্ঠিত দেবতারা আকাশে 
উদিত হয়ে আলো দিতেন_-একজনের পর আরেকজন । পাদাম আদি-রাঁও বিশ্বাস 
করে যে সৃধ অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে চন্দ্র উদিত হত, ফলে কখনো অন্ধকার 
হাত না। যখন আর্ধদের মধ্যে চন্দ্র বংশীয় ও সৃধ বংশীয় রাজারাজডাদের কথা পড়ি, 
এইসব সরল মানৃষের সরল বিশ্বাসের কথা আমাদের মনে পড়তে বাধ্য । 

যে-সব বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি আসামে বসবাস করতে এসেছিল, পরম্পরের 
উপর,.তারা প্রভাব বিস্তার করে এসেছে বলা যেতে পারে । আধেরা তাদের উন্নভতর 
সংগঠন ক্ষমতা ও স্ববিকশিত ভাষার সাহাষে। নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের উপর 
, প্রাধাঙ্ব বিস্তার করতে পেরেছিল । কিন্তু আসামে আগত আঘদের খানিকটা বাঁধ। 
হয়েই কোন কৌন অনাধ দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে হয় । তার; 
শিবকে গ্রহণ করলেন কিরাতদের কাঁছ থেকে আর গ্রহণ করলেন কামাখাকে ; 
তিনিও ।করাতদের দেবী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়! ডগ বিরিঞ্চি কৃমার 
বরুয়! বলেছেন, সাধারণ ভাবে বলা চলে যে আসামের লোকসংস্কতির সঙ্গে ভারতের 
অন্যাঙ্থা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অনেক সাদ্বশ্য আছে । আসামের বহমান 
বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষের! যেসব অবদান রেখে গেছেন, সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে 
মিলে মিশে সুন্দর ভাবে সমন্বিত হয়ে গেছে বল চলে। নানা ধার এসে মিশেছে 
এই মহানদীতে--তাদের মধ্যে তিব্বত-বমী ধারার প্রভাবটাই সব চেয়ে প্রবল। 
মিশর, ভারত প্রভৃতি মানব সভাতার প্রাচীন সব কেন্দ্রে দেখ! যাঁর, সভ। মানুষের 
সমাজ সচেতনতার অস্ততম প্রকাঁশ হল গো-জাতির পুজা । মহেজোদারোর 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ষণ্ডের জ্ূুপকন্প আবিষ্কৃত হয়েছে শিবের অন্য একট নাঁম 
পশুডপতি। আসামের গ্রামবাসীর উইাদের জবগ্রপান উতংসব বিল্ু-তে এক ধরনের 
গো-জাতি পূজ| পালন করে। আসামের জনজাতিদের এমন কয়েকটি উৎসব 
ও সামাজিক অনুষ্ঠীন আছে যেখানে বন্য মহিষ বলিদান হয়! 

বিশ্বত্রন্নাণ্ডের সৃষ্টি হল কীভাবে? যে আপ্নের সবপ্রথম ভাবতে প্রবেশ 
করেছিলেন তাদের ধারনা ছিল, সৃষ্টির আদিতে ছিল কেবল জল, জল - ছাড়া কিছুই 
ছিল না। খণ্বেদ-এর মতে পঞ্চভূতের মধ্যে অপ্‌ অর্থাং জল থেকে ব্রন্মাণ্ডের সুষ্ঠি 
হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে সেই একাকার জল থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন হিরণাগর্ভ- 
রূপে পরম পুকুষ প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মা । সেই হির্ণ্যগর্ভের মধ্যে নিহিত ছিল এই 
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জগত এবং সর্ব দেবতা, অর্থীং ভিনিই ছিলেন ব্রহ্ম! বা! সৃষ্টিকর্তা । এই হিরণা- 
দর্ভেক ধারণ? থেকেই সম্ভবত ব্রন্মাণ্ড (ব্রহ্ম অপু) ধারণার উৎপত্তি! সে যাই 
হোক না কেন, ব্রান্মণসমূহে প্রজাঁপতি-সৃষ্ট এই ব্রঙ্গাপ্ডের ধারণা অনেকথা'ন 
স্সফ্টতর ভয়ে ওঠে । শতপথ ব্রা্গণে বণিত কাহিনীটি বুঝতে সব চেয়ে সহজ ঃ 
'আদিতে জল ছাড়া আর কিছুই ছিলনা । নিজেকে বৃদ্ধি করার বাসনায় জল নিজেকে 
নিজে এমন ভীষণ ভাবে আলোডিত করল সে সেই আলোডনের ফলে একটি সোনার 
ডিমের উদ্ভব হল | সেই ডিম থেকে বেরিম়ে এলেন প্রজাপতি । কিন্ত্র হার দাডাবার 
মতো ঠাই না থাকায় তার মুখ থেকে একটি শব নিঃসৃত হল 'ডুঃ' । এই ডঃ শব্দ থেকে 
সৃষ্টি হল পৃথিলী । অতঃপর প্রজাপতি ধললেন 'উুবঃ'_ সৃষ্টি হল বাঁমুমগুল। তারপর 
তিনি বললেন 'সৃবর' এবং সেই শব থেকে জন্ম নিল আকাশ । দেবতার! সৃষ্ট 
হলেন উার মুখ থেকে । তিনিই সৃষ্টি করলেন দিন মাথেকে 'এল আলো । তিনিই 
সৃষ্টি ককুলেন বান্রি-য? থেকে এল অন্ধকীর ॥ বৃহদাঁরণাক উপনিষদ বলেছেন, জল্‌ 
হল সকল বস্তুর উৎস। জল থেকে জন্ম 'শল্‌ সতা, তা থেকে ব্রন্ম' ব্রহ্ম থেকে 
প্রজাপতি এবং প্রজাপতি থেকে দর্বদেবত। ৷ মনুস্মৃতির ঘতে আদিতে ছিল কেবল 
মাত্র গভীর অন্ধকার ;জ্র্টা সৃষ্টি করলেন জল এবং সেই জলে তার বীজ স্থাপন 
করলেন । সেই বীজ পরিণত হল স্বর্ণ অগ্ডে এবং সেই অণু থেকে স্বয়ং সৃষ্টিকত 
জন্মগ্রহণ করলেন ব্রন্গারপে । ত্রন্গাই সমগ্র বিশ্বের জন্মদাতা, তিনি সেই ডিশ্বকে 
ছু-ভাগ করে স্বর্গ ও মতের সৃষ্টি করলেন? হিন্দ্ব সংস্কৃতির মধো প্রায় সকল 
লোকই এই প্রকার সৃষ্টিতন্তে বিশ্বাস করে । অসমীয়া বৈষ্বদের পবিত্রতম গমন্থ 
শীশঙ্লীরদেব-বিরচিত 'কীতন'-এর সূত্পাঁতে যে কয়েকটি ছত্র আছে, তাঁভে গ্রামবাসী 
সাধারণ অসমীয়ার সুষ্টি-বিষয়ক ধাঁরণ। সুন্দররূপে প্রতিফলিত ঃ 

প্রথমে শ্রণামে! ব্রন্ম-রূপী সনাভন 

নর্ব অবতারের কারণ নারায়ণ ॥ 

তম নাভি-কমলত ব্রহ্ম! (ভিলা! জাত । 

যুগে যুগে অবভার ধরা অসংখ্যাত ॥ 

মৎস্যরূপে অবতার ভৈলা প্রথমত! 

উদ্ধারিল! চারি বেদ প্রলয়-জলভ ॥ 
এখানে সেই প্রথম প্রলয় পয়ৌধি জলের কথা, ব্রহ্মার ও শান্বত সনাতন সৃষ্টিধতাঁর 
কথা বলা হয়েছে 

আসামের সরল মানুষের কয়েকটি সরল বিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখা ষাঁক। একটি 
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কাছাঁড়ি কাহিনীতে বল হয়েছে, পৃথিবীতে প্রথমে বিরাজ করছিল গভীর এক 
নিস্তব্ধতা । সেই বিরাট নিস্তন্ধতা থেকে উদ্ভূত হল একটি পুরুষ, একটি নারী, তাদের 
মিলনে নারী হল গর্ভবতী । যথাসময়ে সে ডিম পাডল সাতট | প্রথম ছয়টি ডিম 
থেকে জন্ম নিল রাজ, মানুষেরা ও দেবতারা | সপ্তম ডিম থেকে বেরিয়ে এল বীভৎস 
সব ভূত-প্রেত। কোডে। গোষ্ঠীর কাছাডি-দের ধারণা, তাদের পূর্বপুরুষের এসেছিল 
সেই প্রথম ছয়টি ডিম থেকে এবং সপ্তমটর সন্তান হল আধিবাধি মহামারীর 
অঁপদেবতারা ' 

মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে বোড়ো সমাজে আনো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । 
ভপবান আহামগ্ুরু দুটি পাখি সৃষ্টি করেছিলেন_-তার মধো একটি পুরুষ, একটি 
নারী । নারী পাখি তিনটি ডিম পাঁড়ল। হাজার হাজার বছর ঘুরে গেল কিন্তু ডিম 
থেকে বাচ্চা আর হয় না। তখন নারী পাখিটি একটি ডিম ভেঙে 'দখতে চাইল 
ভিতরে কী আছে। ছানাপোনার চিহমাত্র নেই। আহীামগুরু দেখা দিয়ে বলে 
গেলেন আর দুটি ডিম ভাঙ) যেন ন। হয়। আর বললেন, ভাঙ। ডিমের ট্রকরোগুলে' 
চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে । সেই সব ট্ুকরে' থেকে জন্মাল ভূত-প্রেত, কীট- 
পতঙ্গ এবং গাছপাল।। তারপর আরে একটা হাজার বছর কেটে যাবার পর অন্য 
দুটি ডিম থেকে মানুষের সৃষ্টি হল। 

উপরোক্ত ছুটি কাহিনীতেই স্বর্গ, মত্য ও পরলোকের আস্তত্ব স্বতোসিদ্ধ ভাবে মেলে 
নেওয়া হয়েছে । কাহিনী দুটির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা হল অণ্-বিষয়ক ধারণ, 
যার সঙ্গে সংস্কৃত শান্সের ব্রঙ্গাণ্থ কিংব: স্বর্ণ ডিম্বের ধারণার বিশেষ একট। মিল 
দেখা যায়। | 

একটি টাংসা উপকথায় বল। হয়েছে যে সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল ন. 
চতুদিকে ছিল জল আর জল । সেই জল থেকে ছু জন ভায়ের উদ্ভব হল । ছুটিতে 
জলে সে খেল। করে । তারপর তাদের মন থেকে পৃথিবী গড়ে উঠতে শুরু করে । 
সেই দুই ভাইই সৃষ্টি করেছিল চন্দ্র ও সূর্ধ, তারপর তারা সৃজন করে মানুষ-- পুরুষ ও 
নারী । একটি দেউরী উপকথায় বল। হয়েছে যে প্রথমে পুথিবীর চতুদিকে খৈ খৈ 
করত জল। ভগবান তখন থাকতেন স্বর্গে । প্রাণী সৃষ্টি করবার ইচ্ছায় তিনি একটি 
ময়ূর ও একটি টিমটিম পাখিকে পাঠালেন দেখে আসতে যে জল থেকে পৃথিবী মাথ' 
চাড়া দিয়ে উঠেছে কি না । সুন্দর সুন্দর রঙিন পাথর দেখে মঘুর তাঁর কাজের কথ 
সম্প্র্ণ ভুলে গেল । এদিকে টিম টিম পাখি ঠিক স্বর্গে ফিরে গিয়ে ভগবানকে জানাল 
যে পৃথিবা বেরিয়ে আসছে জলের ভিতর থেকে । ভগবান তখন মতে) নেমে এসে 
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প্রাণী জগতের সৃষ্টি করলেন । ময়ূর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভগবানের কাছে ক্ষম 
চাইল। মমুর ভগবানের পিয় পাত্র ছিল বলে ভগবান তাকে ক্ষম। তো করলেনই. 
উপরন্ত বিধান দিলেন যে ময়ূরপুচ্ছ তার শিরের শোভা সাধন করবে । অরুণাচলের 
একটি উপকথা বলে যে, পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে চারিদিকে ছিল জল অর জল । 
তখন অন্তরীক্ষের অধিপতি ছিল দৃই ভাই, আর আকাশে গজিয়েছিল একটি 
পদ্মুলতা | দু-ভাই নীচের জলরাশি লক্ষ। করে পদ্মলত ছুঁড়ে দিল সেই জলে 
এইভাবে ফুল গাছ গজাতে শুরু করল । তারপর হু-ভাই নিয়ে এল বাতাস এবং 
বাতাস দশ দিক থেকে বিচিত্র বর্ণের ধুলে' উড়িয়ে নিয়ে এল । সেইসব ধুলো জলে 
থিতিয়ে যেতে পৃথিবর সৃষ্টি হল। 

সৃতরাং দেখা যায় উন্নততর আযদের মতে" এইসব আদিম জ্ঞাতি মানুষের মনেও 
সেই একই বিশ্বাস ছিল যে আদিতে কেবল জল ছিল এবং জল ছাড়া আর কিনুই 
ছিল না। বোধকরি নিদ্বিধায় বল যায় যে জীবন রহ্স্য বিষয়ে বিভিন্ন জাতি 
উপঙ্ঞাতির ধারণ; কিছুটা দূর পর্যন্ত একই রকম। ডক্টর এ. ডি. পুসলকর তীর 
9171010১117 10105 8170 68741005111 11118 গ্রন্থে বলেছেন : 'প্রাচীন সংস্কৃতির 
সকল ছাএ, নকল হৃতার্তুক ভালে করেই অবগত আছেন ষে বিশ্বের সকল আদিম 
মানুষ একই ধরনের চিত্ত। করত, একই ধরনের কাযও করত । গ্ঁতরাং বিশ্বসৃষ্টি 
সম্পর্কে তাদের ভাবনা চিন্তার মধে। একটি মৌলিক একসূত্র লক্ষ) কর। যায়। কিন্তু 
বিশ্বসূষ্টি সম্পকিত বিভিন্ন দেশের কাহিনী ব' উপকথার মধে। এই মিলট্ুকু প্রকাশ 
পেতে খানিকঢ। সময় নেয়। এট: লক্ষনীয় যে এইসব কাহিনী বা উপকথায় পৃথিবী 
ষে ন্ানতম সাভ্ভাব; উপাদান থেকে শৃষ্ট হয়েছে_ এমন একটা বিশ্বাস দেখা যায়।' 

উপরোক্ত কাহিনীগুলি আমর। বাইবেল-এর সৃষ্টিতত্তের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে 
পারি। বাইবেল-এর আদিপুস্তক 711) 9০9০৮ ০ 0679515-এ মনুস্থতির মতো 
বল। হয়েছে যে আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবার সৃষ্টি করলেন। তখন 
পৃথিবী থোর অন্ধকার ছিল এবং কেবল ঈশ্থর বিচরণ করছিলেন বিরাট লধির 
উপর । সৃষ্টির প্রথম দিবসে ঈশ্বর দীপ্তি ( দিন ) থেকে অন্ধকারকে (রাত্রি) পৃথক 
করলেন, ঠিক যেমনটি করেছিলেন শতপথ ব্রাহ্মণের প্রজাপতি । প্রলয়-পয়োধি ছিল 
টাংসা ও দেউরা উপকথার অলরাশির মতো । দেউরী উপকথার মুর ও টিমটম 
পাখিকে ভগবান পাঠিয়েছিলেন দেখে আসতে যে জলরাশি থেকে পৃথিবী জেগে 
উঠেছে কিনা। তেমনি নোহ তার জাহাজ থেকে ছেড়েছিলেন দাড়কাক ও 
কপোতকে ভুমির উপর থেকে জল হাস পেয়েছে কি ন! দেখে আসতে | মম্থুর যেমন 
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ফেরেনি দ্াকীকও তেমনি ফিরে আসেনি । টিমর্টম পাখির মতো কপোতও ফিরে 
গিয়েছিল বন্যার পরিস্থিতির বিষয়ে খবর দিতে । 

দেউরী উপকথায় ভগবানের শিরোভূষণ শিখিপুচ্ছের কথাটা নিশ্চয় হিন্দ্ব-প্রভাব 
প্রসূত। বৈষ্ঞব সাহিতো কৃষ্ণের সঙ্গে ময়ুরপুচ্ছ যেন অঙ্গাঙ্গী যৃক্ত । দেউরীদের মুখ্য 
দেব ও দেবী গিরা ও গিরাচী আসলে হর ও পার্বতী । সম্ভবত প্রাচীন কালের 
শিরা-গিরাচীকে পরবর্তী কালে হিন্দ্ব হর-পার্বতীতে পরিণত কর৷ হয়ে থাকবে । 
বর্তমানে মিশিংরা হিন্দু । অতীতে তাঁরা কিন্তু মেঘ. বিদ্ধ তারা, সূ, চন্দ্র প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক শক্তিকে দেব-দেবী জ্ঞানে পূজা করত। সৃষ্টিতত্ব নিয়ে রচিত একটি মিকির 
লোকসংগীতে প্রভৃত হিন্দ্ব প্রভাব লক্ষা করাযায়। তাতে বল! হয়েছে, প্রথমে ত্রহ্ষা 
পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তারপর সৃষ্টি করলেন তরুলতা. জীবজন্ত, সবশেষে নিজ দেহের 
একটি অংশ থেকে সৃষ্টি করলেন কাৰি বা মানুষ । মিকিররা নিজেদের পরিচয় দেয় 
'কার্বি বলে। শ্রাদ্ধের মূলমন্ত্ররপে মিকিররা যে লোকগীত গেয়ে থাকে তাতে 
বল! হয়েছে ঘষে একটি পাখি একাধিক ডিম পেড়েছিল, তার প্রত্যেকটি থেকে 
ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষ জন্মেছিল। কাবি অর্থাৎ মিকিররা সেইরকম এক বিশিষ্ট 
জাতির মানুষ । মিকিরদের মতে গানে যে ডিমের কথা বলা তা ব্রহ্ম 4 অপ্ড অর্থাং 
ব্রন্দের অণ্ড ছাড়া আর কিছু নয় । আর একটি দেউরী উপকথায় দেখ! যায় রঘুবংশের 
কুলপুরোহিত অগন্ত্যমুপিকে জনজাতীয় কৃণ্ডিল অথব। কুণ্ডিল রাজো এনে তাকে 
ভীম্মকরাজার কন্তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া] হয়েছে । উত্তরাঞ্চলের পার্বতা অকা-র। 
হিন্্ব ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বার। প্রভাবিত যদিও তাদের মুখা জনজাতীয় দেবতা হলেন 
পুমু-সাগো যিণি আকাশ, পৃথিবী আর পরলোকের সৃষ্টি করেছেন, অধিকাংশ 
অকা-রা বর্তমানে বলে থাক যে হরিদেও তাদের দেবতা । হরিদেওকে পৃজা করার 
জন্য তারা এখন গ্রামে গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে । অকাদের বিশ্বাস তারা বাণরাজার 
পৃত্র ভালুক রাজার বংশধর এবং তার! নাকি সমতল রাজ ছেড়ে পরতে তাদের 
বাসস্থান উঠিয়ে নিয়ে গেছে । কেউ কেউ বলেন, ভালুক হলেন পৌরাণিক কাহিনীর 
জান্ববন্ত। কথিত আছে যে তেজপুর অঞ্চলের একজন বৈষ্ণব প্রচারক সমতল ছেড়ে 
পর্বতে তার মঠ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম গৌসাইখান | অকা-রা গৌঁসাইথানে 
গিয়ে তার কাছে বৈষ্ণব ধম্ম গ্রহণ করে। 

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক কাহিনী হল ত্রহ্মকুণ্ডবিষয়ক। অরুণাচলের 
মিশমি-রা এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত । ব্রন্কুণ্ডকে সবসাধারণে পরশুরাম কুণ্ড বলে 
জানে । কালিকাপুরাণ অনুসারে পিতার আদেশে পরশুরাম তার মাতা রেগ্ুকাকে 
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হত্যা করে, মাতৃহতার পাপ স্মলন করার জন্য ওই কৃশ্ডে অবগাহন করেছিলেন । 
এই কুণ্ডের অবস্থান মিশমি-অধু।ষিত অঞ্চলের একেবারে অন্তস্থলে । লোকেদের 
বিশ্বাস তীর্থরূপে পরশুরাম কৃণ্ড মূলত ছিল মিশমি-দের প্রতিষ্ঠান এব: মিশমি-রা এক 
কালে তীর্ঘযাত্রীদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় করত | মিশমি-রা বলে তারা কৃণ্ডিল 
অথবা কুণ্ডিনের রাজা ভীম্মকের জোষ্পুত্র রুস্তের ওরসজাত সন্তানদের বংশধর । 
তারা এমনও বলে থাকে, ভীম্মকের একমাত্র ক্যা কল্কিনী_যাকে কৃষ্ণ বিবাহ 
করেছিলেন_-ছিলেন মিশমি তরুণী । প্রথমে স্থির হয়েছিল কুকঝ্পিনীর বিবাহ হবে 
স্থানীয় রাজা শিশুপালের সঙ্গে । রুক্সিণীর অনুরোধক্রমে কৃষ্ণ কৃণ্ডিল যান এবং এক 
ভয়ংকর যুদ্ধে শিশুপালকে পরাস্ত করে তিনি বূক্মসিণীকে নিয়ে ফিরে ষান দ্বারকায়। 
কুণ্ডিল অথবা কৃণ্ডিন নগর অবস্থিত ছিল বতমান শদিয়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল 
দূরে । তারও কয়েক মাইল দূরে ছিল শিশুপালের দ্রগ। এ সমস্তই মিশমি 
পাহাড়ের অন্তস্থলে । হেম বরুয়া লিখেছেন : 'শ্রাকষ্ণের সঙ্গে হৃদ্ধে পরাজিত হবার 
প্রতভীকচিহ্ছ রূপে মিশমি-রা এখনো তাদের কপালে একটা রুপোর টিকলি পরে__ 
তার নাম কপালী।' 

উত্তর-স্থিত পৰতমালার দফলা-রা হয় আক্রমণ-অভিষানের সৃত্রে কিংবা বাবসা- 
বাণিজোর খাতিরে, অতি পুরাতন কাল থেকে চারিদুয়ার, তেজপুর ও উত্তর 
লক্ষ্মীমপুরের সমতলবাসীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এসেছে । দফলা-দের কিছু 
কিছু লোক বিশেষত: তরবটীয়া ও পানীবটায়ী-রা বৈষ্ণব প্রভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিল! উত্তর-লক্্মীমপুরের বৈষ্ণব সত্র ঘারমরা হল তাদের গুরুঘর | জনজাতিদের 
উপর বৈষ্ণব প্রভাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ অবশ্য তিরাপ-এর নকেট-রা। 
এই নাগ গোষ্ঠীর লোকেরা মারঘেরিটা (ডিগবয়-এর সন্নিহিত), নাঁহরকটীয়1, নামরূপ 
ও শিবসাগরের কাছাকছি পাহাড়ে পরতে বসবাস করে। আহোম রাজাদের 
আমল থেকে নকেট রাঁজারা 'এই সব সমতল এলাকার সঙ্গে খুবই সৌহাঁ্দপূর্ণ সম্বন্ধ 
রক্ষা করে চলত | সতেরো শতকে শ্রীরাঁমদেব নাঁমে একজন বৈষ্ণব গুরু নাহরকটী- 
য়াতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । নকেট-রা'জ খুনবাঁও ছিলেন তার ভক্ত শিল্যু, বৈষ্ণব 
ধর্ম গ্রহণ করার পর তার নাম হয় নরোভম | শ্রীরামদেবের পদচরিতে এই কাহিনী 
বর্ণনার সৃত্রে বল! হয়েছে যে গুরু ও শি্ক উভয়েরই জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে ঘটেছিল । 
অনুগামী-সমভিবদহারে নরোত্ম দিহিং নদীর পারে পারে পদত্রজে চলে আসতেন 
গুরুর সত্রে। সেখানে তার অনুচরেরা বৈষ্ণব ধমে দীক্ষা লাভ করত । নরোত্তম 
ছিলেন নামচাং-এর প্রধান হুপতি, তার অধীনে বহু ছোট ছোট সামন্ত ছিল। তাদের 
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অধীনস্থ প্রতেকটি গ্রামে আসামের বৈষ্ণব এতিহা অনুসারে একটি করে নামঘর ছিল 
যেখানে গ্রামের লোক পূজা-পাঠ ও নামকীতনের জন্বা একত্র সমবেত হত । একই 
দিনে গুরু শ্রীরাযমদেব ও রাজ! নরোত্বম দেহরক্ষা করেন । বহু যোজন বাবধানে 
দুজনের মরদেহ চিতা শযণয় স্থাপন করে অগ্নিসংকার করা হয়। স্থানীয় বৈষ্বেরা 
লক্ষ; করল দুই চিতাশযা। থেকে দুটি ধোয়াব কুশুলী উধ আকাশে উঠে একটি বিন্দবতে 
মিলিত হয়ে একসঙ্গে যাত্রী করল বৈকুষ্ঠের পানে । 
আসামের হিন্দুদের মধ্য লব চেয়ে জনপ্রিয় দেবতা হলেন বিষুর কৃষ্ণরূপী 
অবতারু। ষোলো শতকে শ্রীশঙ্করদেব-প্রবনত্তিত ও তার দ্বারা প্রচারিত বৈষ্ুব ধম. 
সমতক্লস্থিত জেলাগুলিতে সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ধশপস্থা । তিনি ও তীর অনুগামী 
ভক্ত-কবিরুন্দ নাটক. গীত ও কাবা রচনা তো করেনই, উপরন্ত কৃতওর জীলন্শী ও 
লীলা প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত মুল সংস্কৃত গ্রস্থাদি অন্বাদের সূত্রে দেখান যে কৃষ্ণ হলেন 
এক এবং অদ্বিতীয় পরম দেবতা ও অন্ধ সকল দেবতা তার অধীন | শহ্করদেবের 
বৈষ্বধশ্ম মধাযুগে ভারতের নব বৈষ্ণব আন্দোলনের অংশ বিশেষ | ভার কৃষ্ণ 
হলেন ভাগবতের কৃষ্ণ | বনু বাধাবিদ্ধের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শঙ্করদেব আমগামের 
হিন্দ্ধমের ক্ষেত্রে একটি সৃম্পষ্ট পন্থার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন । দেশের গ্রামে 
গ্রামে ঘরে ঘবে একটি যে-নাম উচ্চারিত হয় তাঁ-হল কৃষ্ণের নাম । গ্রামের 
সহজ সরল মানুষেরা নামবরে একত্র হয়ে কৃষ্চনাষ কাতন করে। নবমবিধ ভক্তির 
মধো শঙ্করদেব শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন শ্রবণ ও কীতনকে | ভার গুচলিত বৈষ্ঃবধ্নবে 
অনেকে নামধম্ বলে থাকেন । তার কৃত ভাগবতের অনুবাদ ও অন্যান্য বৈঞ্ব 
কবিদের পুঁথি থেকে গ্রাম-আসামের জনসাধারণ কৃষ্ণের সমগ্র বাহিনী জানতে 
পারে। এই সব গ্রন্থে রাষকেও বিঞুর কৃষ্ণ-অবতারের সমার্থক বলে দেখানে। 
হয়। ভগবাঞ্তাকল্পতরু, উপালক সাধারণের কলপণকর দেবতাক্পে কৃষ্ণের নানারূপ 
কীতিকলাপের বর্ণনা ছাড়াও, বালগোপালেক্ নানা মশোরঞ্ক লীলাখেলার বিষয় 
নিয়ে সরল গ্রামবাসীদের জন্য অসংখা বাহিনী রচিত হয়েছে, গাতও রচিত হয়েছে 
অগণিত । আজকের দিনেও কুষ্ণচকে নিয়ে গীতি রচনা! নামগোত্রহীন লোকগীতিবা র- 
দের কাছে খুবই জনপ্রিয় । নিঃসন্দেহে বলা চলে বৈষ্ুবকবিরা যে প্রভাব বিস্তার 
করে গেছেন এখনো তা জনসাধাপ্রণের মনে কাধকর হয়ে আছে । রাত-সীতী! ও 
বুষ্-রুক্সিণীর বিবাহের বিষয়টি এখনে। 'বিয়ানামের' অপরিহাধ অঙ্গ । পাড়ার 
বোন মেয়ের বিয়েতে-পড়শিনী এয়ো-স্ত্রীরা মুখে মুখে এই সব বিয়াশাম বাবিবাহ 
ফংগীত বরে থাকে |. এমন কি কৃষ্ণ এখন অন্ধ বিশ্বাসেরও অঙ্গ__-আকম্মিক ভয়ের 
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কারণ ঘটলে লোক তংক্ষণাং থুতু ফেলে বে ওঠে-_কিষ্ু ! কৃষ্ণ !' নারীসঙ্গ কামনায় 
যদি মাত্রাধিক্ দেখা যায় কৃষেের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভর্৫সলা করা হয়-__- আলোচ্য ব্যক্তিকে 
বলা হয় কলির কৃষ্ণ ! 

আসামের ধর্মক্ষেত্রে শিব ও শক্তির স্থান কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । বন্ধ প্রাচীন 
কাল থেকে এই ছুই দেব-দেবীর পুজা এ-দেশে প্রচলিত ছিল। ডক্টর বাণীকান্ত 
কাকতি তার 776 7%01112 0904959 17৫97181059 গ্রন্থে দেখিয়েছেন ষে 
আর্ধীভূত জাতি ও আদিম জাতি-__-এই উভভ্র স্তরেরই লোকেদের ঘধো শিবপৃজাই 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মবিশ্বাস ছিল বলে মনে হয় । অন্বান্ত সব দেবতাদের মন্দিরের 
তুলনায় শিবমন্দিরের সংখ] সর্বদাই বেশি ছিল। কাঁলিকাপুরাণে শিবের মাহাত্ম। 
বিরাজ করছে এইরকম পন্বেরটি তীর্থের উল্লেখ দেখা ষায়। সে ক্ষেত্রে দেবী ও 
বিষ মাহাত্মা সম্বলিত তীর্থের সংখা পাঁচটি করে। প্রাচীন কালে আসামের বনু 
রাজাই শিবের প্রতি তাদের আনুগতোর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন । আহোম 
রাজা শিবদসিংহ যদিচ পরে শাক্ত মতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, দেখা যায় ষে 1720 অবে 
আসামের স্থাপতা কলার একটি সুন্দর ও সৃদৃশ্য নিদর্শনরূপে শিবসাগরে তিনি শিবদল 
নামে একটি পিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তেজপুরে বাণীসুর প্রতিষ্ঠিত মহাভৈরব 
মন্দির ও গোহাটির নদী-দ্বপ উম্মানন্দে অবস্থিত শিবমন্দির -আজকের দিনেও 
শিবপৃজার দুটি প্রধান কেন্দ্ররপে বিরাজ করছে । শিবচতুর্দশী ও শিবরাত্রির উৎসবের 
দিন আজো হাজার হাজার ভক্ত এই দুটি মন্দিরে ভিড করে! ষোলো শতকের 
বৈষণব আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পৃজাপদ্ধতি বাতীত অন্ত সকলরকম 
পৃজাপদ্ধতি নিষেব করা । তত্রাচ লক্ষ্য করা যায় যে বৈষ্ণব সংস্কারকদের সবশের্ট- 
দের মধোও শিব তার আপন অস্তিত্বের সাক্ষ) রেখেছিলেন । শঙ্করদেব নামটাই 
তাৎপর্যপূর্ণ, কথিত আছে শিবকে পরিতৃষ্ট করে তার পিতা শঙ্করদেবের মতো সন্তান 
লাভ করেছিলেন । শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্ক ও দক্ষিণ হস্তস্বর্ূপ ছিলেন মাধবদেব । 
তার অগ্রজ তাকে আদেশ দিয়েছিলেন শিবরাত্রিতে মাধব যেন শিবপূজা করেন। 

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, শিব মূলত আধ দেবতা হলেন না_তিশি ছিলেন অনাধ 
মূলজ। মহেঞ্জোদারোর দ্রাবিডের! সম্ভবত শিবপৃজা করত, হয়তো! প্রাগজ্োতিষের 
অনা কিরাতদের দেবতা ছিলেন শিৰ। কালিকাপুরাণে আছে ষে শল্ভু বা শিব 
প্রাগজ্যোতিষ রক্ষা করতেন তীর স্বক্ষেত্ররপে, এবং স্তরে বলে খাত ক্ষত্রিয়ের এক 
গোষ্ঠী গোপনে তার পূজা করত। কোড়োদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস কালিক? 
পুরাপের এই কাহিনী সমর্থন করে । বোড়োদের ক্রাতিগত এঁতিহা বলে যে পশ্চিম 
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আসামের বোড়োদের সর্বপ্রথম দেব ও দেবী দিবা ও দিবী শিব ও পার্বতী ছাড়া আর 
কেউ নন। পূর্ব প্রান্তের সোনোয়াল কাছাড়ি-রা বার্থো বলে ফে দেবতাকে বিশেষ 
আড়ম্বরের সঙ্গে পৃজা করে, তাকে সনাক্ত করা হয়েছে শিব বলে। দেউরী-দের 
প্রাচীন দেব-দেবী গিরা-গিরাচীও হৃর-পার্বতী ছাড় আর কেউ নন। লালুং-রা 
বলে ফা মহাদেউ হলেন তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা এনং তারা উদ্ভূত হয়েছে ফা মহাদেউ 
থেকে । সুতরাং আসামের গ্রাম্য মান্ষের কাছে একজন অতিশয় জাগ্রত দেবতা রূপে 
শিব যে এখনো বিরাজ করছেন__ এতে আর আশ্চধ কী! গীজাভাঙের নেশায় মশগুল 
একজন গ্রাম্যবুদ্ধ রূপে শিবের যে কল্পনা কর! হয়, তাঁর সেই ছবিটাই সবাপেক্ষা 
জনপ্রিয় । শিবকে নিয়ে অসমীয়। সাহিতো ঠাট্টমশকরা। কিছু কম হয়নি । 
মাত়কাদেবীর বিভিন্নরূপের মধ্যে কামাখ্া হল সর চেয়ে প্রথণাত। গৌহাটির 
নীলাচল পাহাড়ে কামাখণ মন্দিরে তার মুখ) তীর্থ! এখানেই তন্ত্রপ্রধান শাক্ত ধর্মের 
উদ্ভব হয়েছিল । আদিতে কামাখ্যা সম্ভবত মাতিশাসিত খাসিয়া! কিংবা গারোদের 
মতো কোন কিরাত জনজাতির পৃজা। দেবী ছিলেন! পুরান-প্রসিদ্ধ নরকাসুর, কৃষণকে 
যার জন্মদাত1 পিতা ও রক্ষাকতা বল! হয়, সেই নরক ছিল কাঁমাখার পৃষ্ঠপোষক | 
এই কাতিনীর প্রতীকী ভাংপ্র যদি বাদ দেওয়া যাঁয়, ভ্তাহলে বলা চলে আঙ্গামের 
আর্ধীকরণে কামাখা।র আবির্ভীব হল অন্যতম পদক্ষেপ । পুরাঁণোক্ত কাহিনীতে বলে 
কষ্ণ স্বয়ং নরকাসরকে শিব-পূজা পরিহার করতে বলেছিলেন । এর অর্থ সম্ভবত 
এই যে, তখনো এ দেশে শৈব ও শাক্ত উভয় ধর্মই পরস্পরের পাশাপাশি গ্রচলিত ছিল 
এবং আশর্ধ অনূপ্রবেশকারীর| শৈব ধর্মের চেয়ে শক্ত ধর্মকেই অধিকতর মধাদা দিয়ে 
থাকবে । শাক্ত ধর্মের প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তার প্রমাণস্বরূপ দেখা 
যায় যে আজে! ভারতের দৃবদৃরান্ত থেকে বহু তীর্থযাত্রী এসে কামাখণ মন্দিরে পৃজা 
দেয়। কালিকাপুরাণে বল! হয়েছে যে পিত! দক্ষের গজ্জে স্বামীর অসম্মান সহ্য 
করতে না পেরে সতী দেহতণণ করলে পর শোকান্ধ ও ক্রোধান্ধ শিব-সতীর দেহ 
বহন করে ঘৃূরছিলেন। শিবের সেই ক্রোধ থেকে জগতকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ 
তার সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। তখন 
তার যোনিখণ্ড গিয়ে পড়ে নীলাচলে । এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখষোগা_ 
কামাখ্যা মন্দিরে কোনো প্রতিমা নেই, মন্দির-অভান্তরে একটি গুহা এবং গুহার 
অভান্তরে ষোনিচিহ্ু-সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তর । প্রস্তরের তলদেশস্থিত একটি ঝরণার 
জল সর্বক্ষণ যঘোনিপ্রকে অভিষিক্ত করে রাখে । ভজেরা সেইখানেই তাদের পৃষ্পার্থ 
উৎসর্গ করে । যোগিণীতন্ত্রে অপর একটি কাহিনী আছে  ব্রন্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর 
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পর নিজের কৃতিতু দেখে ব্রক্মা অতিশয় গাঁবত হলেন । কালী মনস্থ করলেন ষে 
ব্রক্মাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে । নিজের দেহ থেকে কেশীলামে এক দৈত্য 
সৃষ্টি করে কালী ব্রদ্জার পিছনে তাকে লেলিয়ে দিলেন । পরম ত্রাসে ব্রন্ষা বিদ্ুকে 
সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করলেন । দৃর পথ পলায়ন করতে শিয়ে ব্রন্মার গর্বভাব দর 
হল, বিশ্ুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কালীর কাছে, স্তব করতে লাগলেন যাতে 
তিনি প্রসন্ন হয়ে মার্জনা করেন, নইলে দৈত্যের অত্যাচারে ত্রিলোক ষে রসাতলে 
যায়! ব্রঙ্গার জ্তবে সম্তষ্ট হয়ে কালী কেশীকে ভল্ম করে দিলেন। সেই ভল্ম থেকে 
ষে ঘাস গজাল তাই দিয়ে ব্র্গাকে আদেশ করলেন একটি তৃণাচ্ছাদিত পর্বত সৃষ্টি 
করতে । ব্রহ্ম! পর্বত সৃষ্টি করলেন, তখন কালী আপন সৃষ্টিশক্তির সাহাযে, একটি 
ষোনিচক্র রচনা করে সেটি স্থাপন করলেন পর্কতে । কালিকাপুরাণ ও ষোগিণী- 
তন্ত্র_এই দুটি সংস্কৃত গ্রন্ত প্রাচীন কামরূপ কিংবা তারই ধারে কাছে রচিত 
হয়েছিল । মুসলমান আক্রমণে ধংস হয়ে যাবার পর খুপ্টায় 1665 অন্দে কোচদের 
রাজা নরনারায়ণ বর্তমান মন্দিরটি নিম্লাপ করিয়েছিলেন । ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি 
বলেন : 'কামাখ্যা মন্দিরে পুজা দেবার জন্য কোচ রাজা বাইরে থেকে পুরোহিত 
এনে বসিয়েছিলেন। সেই বংশানুক্রমিক পুরোহিতদের বিশ্বাস যে অতীতে দেবীর 
উপাসকেরা ছিল গারো ! এখন দেকীর তুষ্ট সাধনার্থ শুকর বলি দেওয়া হত ।' 
কালিকাপুরাণে আরো বলা হয়েছে যে পরবর্তী-কালে নরকাসুর কৃষ্ণের অসস্তষি 
করে। শিবের একান্ত সেবক বাণরাউ। নরককে বিপথে শিয়ে যায় । অধঃপতনের 
চরম অবস্থায় নিদারুণ দস্ভ ভরে নরক পাণি প্রার্থন। করে বসল স্বয়ং কামাখাদেবীর । 
এটা হয়ে গেল নরকের নিতান্তই বাড়াবাড়ি । দেবী তার বিরুদ্ধে একটা কৌশল 
থাটালেন : প্রতাপশালী নৃপতির প্রস্তাব তিনি যেন মেনে শিয়েছেন এইরকম ভাব 
দেখিয়ে, একটি কেবল শত আরোপ করলেন এই যে_একটি রাতের মধ্যে নীলাচলের 
পাদদেশ থেকে একেবারে মন্দিরের দ্বার অবধি একটা পাথরের সিডি গড়িয়ে দিতে 
হবে। কালবিলম্ব না করে নরক সেই সিডি তৈরির কাজে তার লোকদের লাগিয়ে 
দিল। রাত শেষ হবার আগেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। বাাপার দেখে দেবী 
আতঙ্কিত। অনন্যোপায় হয়ে তাকে পুনরায় কৌশলের আশ্রয় নিতে হল। তিনি 
মোরগের অনুকরণে ডাক ছাড়লেন, কোকৃ-কৌ-কর-কৌ! আশাহত নরক ক্রোধাস্ 
হয়ে একটা মোরগের পেছনে তলোয়ার হাতে ছুটল । তার ধারণা হল ওই মোরগটাই 
দোষী। শেষ পর্যন্ত কামাধ্যা মন্দির থেকে কয়েক মাইল দৃরে ব্রহ্মপুত্র অপর 
পারে নরকের তলোয়ারের আঘাতে বেচারা মোরগ দ্বিণ্ত হল । মোরগ যেখানে 
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কাটা পড়ল সেই জায়গাটাকে বলা হয়--'কৃকুর! কটা চকী'_-অর্থাং মোরগ-মারা 
ফাঁড়ী। 

স্বতরাং নরক আর দেবীপৃজার সমর্থক রইল না, দেবীও তার প্রতি বিরূপ হলেন । 
কথিত আছে, সেই সময় বশিষ্ঠ মুনি কামরূপে এসেছিলেন ও কামাখ্যা-দর্শনের ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছিলেন। দাম্ভিক রাজা আদেশ দিলেন যেন বশিষ্টের মুখের ওপর মন্দিরের 
দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বশিষ্ঠ শাপ দিলেন__দেকী নরককে পরিত্যাগ করে 
তার রাজা ছেড়ে চলে যাবেন । নরক দেখল দেবী সতাই অন্তহিত, কার সাজ- 
সজ্জার চিহমাত্র নেই । এতকাল বিষ্ণুর আশ্রিত ছিল নরক, এখন বিষুও নরকের 
ষ্কম্র মুখ বুজে সইতে চাইলেন ন'। পাপের অবধি নেই নরকের : দেবরা্ স্বয়ং 
ইন্দ্রচামেত সকল দেবতাকে সে পরাভৃত করেছে, দেবলোকের মাতা অদিতির 
মহামুল, অলঙ্কার লুষ্ঠন করেছে, বরুণের ছত্রটীও বলপৃরক কেডে এনেছে । সবৃতরাং 
লিচ্ছ) এপে নরককে বধ করলেন, সেই যুদ্ধে কামাখা বিধ্ুঃর সহায় হলেনা এই 
জনপ্রিয় কাহিনীর প্রতীকধর্মী তাংপর্য সম্ভবত এই যে. সেই সময়ে শৈব ও শাক্ত 
মতবাদের মধে। একট! নিদারুণ বিরোধ বেধে থাকবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, 
নরকের মিত্র ও চালক বাণরাজা ছিলেন অত্রাংসীহী শৈব. এবং কামাখণীর 
অনতিদূরের ক্ষুদ্র নদী-দ্বীপ উমানন্দের মন্দির ছিল শৈবদের প্রথণাত তীর্থস্থান । 

পুরাণ-কাহিনীর উপসংহারে দেখা যায় দেবীর প্রভৃত পরিবতন ঘটেছে। ডক্টর 
বাণীকান্ত কাকতি লিখেছেন : “তিনি আর আদ্যাশক্তি মাতুস্বরূপিণী হয়ে রইলেন 
১11 মে মাতৃদেবীকে পুজা করার জন্য নরকাসুরকে কৃষ্ণ শির্দেশ দিয়েছিলেন, 
তিনি সামান্য! রতিসধ-অভিলাষিণী রমণীর মতে? সঙ্গোপনে পতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য 
মিলনে লিপ্ত হয়ে রইলেন। বিনু্র সঙ্গে সম্পর্ক ইতিপূর্বেই তিনি ছিন্ন করেছেন, 
এখন পাবতীর রূপ ধরে শিবের প্রণয়-লালসায় তিনি গোপনে নীলাচলে বাস করতে 
লাগলেন 1” এই ভাবেই 'কাম' অর্থাং আসঙ্গ লিপ্সার ধারণাটা প্রবতিত হল 
কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে যখন এইসব কাহিনীর অবতারণ' হয়েছিল, হয়তো 
সেই সময়েই দেশের প্রাগঞজ্যোতিষ নাম ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছিল কাঁমরূপে | 
এই সব কাহিনী বলে যে সতীর দেহতঢাগের পর শিব গভীর ধনে শিমগ্ন ছিলেন । 
দেবতারা তখন তীর ধানভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে প্রেমের দেবতা কামদেব ও ভীরন্ত্ী 
রতিকে পাঠিয়ে দিলেন । তাদের দ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে কৃপিত শিব তার তৃতীয়ে 
নেত্রের অগ্রিবর্ষণে কামদেবকে ভন্মসাধ করে ফেললেন । শেষে রতির প্রার্থনায় গলে 
গিয়ে শিব কামদেবকে তার পূর্ব রূপ ফিরিয়ে দিলেন । এই ঘটনা থেকেই দেশের 
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নাম কামরূপ হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস । কাম'-সম্পকিত ধারণার আর একটি 
উদাহরণ কাঁলিকাপুরাণে পাওয়া যায়: শিবের নিবাসক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত 
নীলাচল পরতে, দেবী পার্তীর দূপ ধারণ করে গোপনে শিব-সন্নিধ্ানে শিয়ে, তার 
কামলিপ্সা চরিতার্থ করতেন । সেইজন্/ তীর নাম হয় কামাখা!। তিনি এখনো 
বিশেষ প্রভাবশালিনী দেবী, দৃরদুরাস্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী আজো 
স্তার আকর্ষণে কামাখ্যাতীর্থে এসে উপস্থিত হয় । 

আরো যে কয়টি রূপে মাতৃদেবীকে পৃজা করা হয় তার মধ্যে বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য হল ত্রিপুরা, উগ্রতারা ও তাজেশ্বরী। গোহাটি শহরের অভ্যন্তরে 
উগ্রতারার প্রতি উৎসগ্গিত একটি মন্দির আছে । বিষ ষখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীদেহ 
খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, একটি খণ্ড এখানে পড়েছিল, বল। হয়| স্থানীয় লোকেদের 
উপর এই তীর্থের প্রভাব খুবই গভীর । ত্রিপুরা হলেন বহুরূপে পৃভিত এক অক্ষত- 
যোনি কুমারী দেবী-_উৈরবীরূপে তিনি বিশেষ 'প্রভাবশীলিনী: বলা হয়। এই 
ভৈরবীর নীমে উৎসগিত একটি মন্দির আছে তেজপুরে । এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখযোগা, কিছু কিছু লোক এখনো নাবালিকা কন্যাকে নানা উপাচারে 
কামাখ্যায় 'কুমারী-পৃজা' করে থাকে । তাশ্রেশ্বরী হলেন ভীমা-ভয়ংকরা। ষে 
তাআমন্দিরে তাঅেশ্বরী অধিষ্ঠিত সেটি শদিয়! শহরে অবস্থিত | তারই ধারে কাছে 
বসবাস করে মিরি, মিশিমি, খামতি, চুটায় ইত্যাদি কিরাত গোষ্ঠীর জনজাতি । 
মন্দিরের ছাদটি তামার পাতে তৈরি । প্রতিবেশী পার্বত্য অঞ্চলের জনজা তিরা 
দেবীপৃজী উপলক্ষে নরবলিও দিত বলে জানা যায়। সেইজন্য দেবী “কেঁচাইখাতী: 
সর্থীং 'কাচাখাশী' নামে খাাত। মন্দিরের পুরোহিতের। নিজেদের বলত দেউরী-__ 
তার] ছিল চুটীয়া গোষ্টির লোক । অষ্টাদশ শতকে আহোম রাজা গৌরীনাথ সিংহ 
নরবলি প্রথা রহিত করেন । 

লৌক-প্রচলিত বিশ্বাসে আরো দ্বজজন দেবী শিব ও কামাখ্যার নামের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট । তাদের একজন হলেন সর্পদেবী মনসা । ভারতের অনেক স্বানে তার 
পূজা হয়__তিন্দ্র-মুসলমান নিবিশেষে | খৃস্টীয় একাদশ শতকের কাছাকাছি কোন 
একটা সময়ে আর্য ও আধেতর আচারের সংশ্লেষের ফলে মনসা পুজার উত্তব। 
ডক্টর মহেশ্বর নেওগ-এর মতে ওইরকম সময়েই বজদেশে ও আসামে মনসার মুতি- 
গড়া শুরু হয়। হস্তীপৃষ্ঠে মনসা মুত্তি (ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণের নগেন্দ্র বাহিনী ), 
গোয়ালপাড়া জেলার শ্রীসৃধ পাহাড়-স্থিত সপ্তকণাযুক্ত ভূজঙ্গ-শীর্ষে দ্বাদশভূজ দেবীর 
মুন্তি এবং গৌহাটিতে আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রাকার মনসামৃত্তি--এই সবগুলিরই সময়কাল 
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দশম থেকে তায়োদশ শতান্পীর মাঝামাঝি । প্রাচীন সাহিত্যে মনসার উল্লেখ দেখা 
যায় পদ্মাবতী, ব্রন্মাপী, শিবকন্তা1 ও ত্রিনেত্রা নামে । পশ্চিম আসামে যে মনসাপৃজা 
হয় সেখানে এতিহাবাহী কীর্তনীয়ার1 ষোড়শ শতকে রচিত মনসাপদ গেয়ে থাকে । 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, খাসিয়ারা এক কালে উথলেন নামে তাদের 
সর্প-দেবতার পৃজা করত নরবলি দিয়ে । মনসার সঙ্গে তুলনীয় হল শীতলা দেবী__ 
বসন্ত রোগের এই দেবীকে সচরাচর 'আই' অর্থাৎ মা বলে উল্লেখ করা হয় । বসন্ত 
রোগ একটা মারাত্মক মহামারী । অধ্যাপক লীলা গঠগ বলেন, এই রোগ দৃরারোগা 
বলে প্রাচীন কালের সরল মানুষেরা ভাবত এই রোগের অস্তরাঙ্গে লিশ্চয় কোনো 
দৈবী শক্তির ক্রিয়া আছে । আসামের স্ত্রীলোকেরা 'আই'-কে তুষ্ট করার জন্য 
বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করে এবং তার স্ততি করে গান গেয়ে । এই সমস্ত অনুষ্ঠানের 
পরিকল্পনাটাই সুন্দরভাবে গীতিধর্মী। স্ততিবাদের মুখা উদ্দেশ্যই হল, অমোঘ 
দৈবীশক্তির সামনে দীডিয়ে দীন অসহায় মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক বিনয়নভ্রতা । 
শীতলা দেবীকে বলা হয় তিনিই মহামায়। বা দুর্গার অন্ত এক রূপ । স্থতি গানে বলা! 
হয়ে থাকে যে 'আই' কামাধ্যা থেকে উজিক্ে এসেছেন প্রথমে দেওঘর, তারপর 
পিচল। নদীর তীরবর্তী ফুলবাড়িতে (উত্তর লক্ষ্মীমপুর ) এবং সর্বশেষে আবির্ভূত 
হয়েছেন শদিয়ায়। ভক্তের প্রতি আই' পরম দয়ালু । তার সাত বোনকে সঙ্গে নিয়ে 
যখন 'আই' এসে দেখা দেন, তখন সকলেই ঠার আশীবাদ ভিক্ষা করে মাথা নিচু 
করে। আই” ষদি আশীরাদ করেন, বসন্ত রোগে আক্রান্ত সকলের দেহ মন তবে 
জড়িয়ে ফায়। আসামের মৃদলম'নেরাও বিশ্বাস করে এই রোগের পিছনে কোন 
দৈবী শক্তি কাজ করে। 

লারী-রূপে আসামের ঘর-গৃহস্থালিতে আরো কতিপয় দেবী আছেন । তাদের 
মধো সব চেয়ে সপরিচিত হলেন লক্ষ্মী। প্রায় প্রতোক ঘরে স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীপূজা 
করে থাকে । গ্রামগুলিতে তিনি শঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লখিমী। গ্রামের অনেক 
মেয়ের নাম রাখা হর লখিমী। অধ্যাপক লীল! গটগ বলেন, লখিমী ধারণাটি 
এসেছে আধ হিন্দ্ব ও অনার্ধ আহোম ভাবধারার সংমিশ্রপের ফলে । কখনো বলা হয় 
তিনি সাগর থেকে উন্িত হয়ে এসেছেন । আবার কখনো বল! হয় যে তিনি ছিলেন 
পর্বতে, মানুষের পৃজা-প্রার্থনায় সাড়া দেবার জন্য নেমে এসেছেন সমতলে । মুৃতরাং 
লখিমী যুগপৎ সমৃদ্রমস্থনের সৃষ্টিলক্ষ্মী এবং পাহাঁড়-পর্তের এমন এক বনদেকী ধিনি 
কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষা করেল । শালিধান রোপণ করার আশে 
বৈশাখ মাসে 'লখিমী-সবাহ্‌' (লক্ষ্লী সভা । সমবেত প্রার্থনা অর্থে সবাহ ) পাতা হয়। 
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ঘরে.তোলার জন্য প্রথম যখন আনৃষ্ঠানিক ভাবে ধান কাটা হয় কিংবা যদি ধানের 
ক্ষেতে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়, লখিমী সবাহ ডাকা যেতে পারে । আরেক 
ধরনের পৃজা-পদ্ধতি হল 'অপেসর] সবাহ' ( অঞ্সরা সভা) জ্বর জ্বালা ও নানাবিধ 
ত্রীরোগ থেকে নিরাময় কামনায় কিংবা কুমারী কল্তার যথাসময়ে পুষ্পিতা হবার 
আশায়, স্ত্ীলোকর। এই 'সবাহ'-তে জমায়েত হয় । আসামের দক্ষিণ অঞ্চলে অপেসরা 
অথবা অন্সরাকে দরগা থেকে অভিন্ন বলে মনে করা হয় । এই “সবাহ' বা সমবেত 
পূজার সঙ্গে একটি অন্ধ বিশ্বাস একত্র যুক্ত: অপ্দরারা নাকি আকাশে ঘরে বেড়ান । 
নিচের পৃথিবীতে ঠাদের ছায়া পডে। অনবধানে অজান্তে জনমানুষ যদি সেই 
ছায়াতে পা দেয় অপ্পরারা রেগে যান | অপ্লরারা সাত বোন, রভ্ভা তাদের অন্যতমা ৷ 
ছেলেমেয়ে যদি ক্রমাগত অসুস্থ হতে থাকে, থাসময়ে কোন কৃমারীর যদি, 
রঙ্তোদর্শন না হয়, বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেউ ষদি ক্ষীণ হয়ে শুকিয়ে যেতে 
থাকবে তখন বুঝতে হবে অক্ষারাদের রাগ হয়েছে । স্বৃতরাং 'সবাহ ডেকে পুজা 
প্রার্থনা করে তাদের ক্রোধ ও বিরক্তির উপশম ঘটাতে হবে | 

সার! আসামে শিব, দূর্গা ও বিজুর নামে কতযে মন্দির ও 'থান' (স্থান__ মন্দির 
বিহীন পূজা-প্রার্থণার জায়গা । আছে ষেতার হিপাব দেওয়া শক্ত। এইটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে এদেশে শিব- মন্দিরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি । বেশির ভাগই 
জরাজীর্ণ ও ভগ্রপ্রায়। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কোন কোন অসাধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ ব! নারীর উপর দেবত্ব আরোপ করে ভক্তেরা তাদের নামে 
মন্দির গড়ে দিয়েছে অথবা 'থান' নিদিষ্ট করে দিয়েছে । গোৌহাটির নিকটস্থ 
বশিষ্ঠা শ্রমের মন্দিরে একটি প্রস্তরখণ্ড ভক্তদের পূজা লাভ করে এই বিশ্বাসে ষে 
এককালে তা ছিল বশিষ্তমনির পাদপীঠ। মন্দিরের অনতিদৃরে একটি বৃহৎ আকার 
প্রস্তর দেখিয়ে বলা হয় বশিষ্ঠমুনির স্ত্রী অরুন্ধতী সেখানে শিলীভূত হয়ে রয়েছেন। 
ডিক্রগ্ড শহরের নিকটবর্তী 'আইথান' অথবা মাতৃস্থান প্রায় দ'শো বছর আগেকার 
একজন যুবতী স্ত্রীর স্মৃতির সঙ্গে জডিত বলা হয় । দু'শো বছর আগে ওই জায়গ' 
থেকেই কুষ্ণা দেবী বা 'কলী আই' (কালো মা) রহস্যঙ্রনক ভাবে অন্তহিত হন ! 
কাহিনী বলে, কৃষ্ণা ছিলেন একজন ধমগুরুর কন্যা । বিবাহ যখন আসন্ন কৃষ্ণ শুনতে 
পেলেন যে তার ভাবীস্বামী তার গায়ের কালো রঙ নিয়ে তৃচ্ছতাচ্ছিল্া করেছেন, 
ঠাট্টা করে নাকি বলেছেন “কালী আই'। এই অপমান সহা করতে না পেরে এখন 
যেখানে আইথান অবস্থিত-_সেখান থেকে কৃষ্ণা অন্তহিত হয়ে যান। 
উপরোক্ত সরুল দেকী, বিশেষত ধারা শান্্রমতে পৃজলীয় নন, কেবল লোকরীতি 
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অনুসারে পৃজনীয়, তাদের উপর মাতৃদেবীর মাহাত্ম আরোপ করা যায় না। কিন্ত 
নূতন নূতন দেবী উন্তাবনের প্রেরণা জ্তবগিয়ে থাকবেন সম্ভবত মাতৃদেবী। তা না 
হলে এ দেরও 'আই' অর্থাৎ "মা' বলা হত না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ করি 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না ষে, দেবী ভাগবতে সকল গ্রাম্য দেবীকে অন্তত আংশিক ভাবে 
মাতৃদেকীর প্রন্তাশ বলে স্বীকার করার জন্ব আহ্বান করা হয়েছে । 
বাড়িতে তৈরি ধোন। মদ, হাড়িয়া বা পছুই আসামের প্রায় সকল জনজাতী 
মানুষের আহাধের অপরিহার্ধ অঙ্গ । এই মদ তারা তাদের দেব-দেবীর কাছেও 
নিবেদন করে । তাদের বেশির ভাগ লোক গরুর ছৃধ খায় না, যদিও কেউ কেউ 
গোমাংস খায়। ভাত হচ্ছে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের প্রধান খাদ্য, কৃষক সাধারণের কৃষিকাজ 
হল ধান চাষ__যদিচ অরুণাচলের কোন কোন জায়গায় ধান চাষ যথেষ্ট হয় না 
বলে অস্বান্য খাদ্যশস্য চাষ করতে হয়। প্রত্যেক জনজাতি নিজেদের ধেনো মদের 
আলাদা আলাদা নাম করেছে__যদিচ এই সব নামের উচ্চারণে একটা মিল দেখা 
যায়। গারোরা বলে 'স্বু, দেউরীরা বলে 'স্বঝ' বোডোরা বলে 'জৌ' বা 'জুমাই', 
মিশমিরা বলে "স্ব নাগারা বলে 'ভঁ। মিরি ও আবররা মদকে বলে 'আপং'। 
বোডোদের ধারণা মদ ওষুধের কাজ করে । কারে! পেটের অস্থখ হলে কিংবা কেউ 
দুর্বল বোধ করলে, তারা বলে, কয়েক বাটি 'জুমাই' খাইয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে । 
দেউরীরা বলে শহুরে মানুষ যেমন ঘন ঘন চা খায় তারাও তেমনি ঘন ঘন সৃঙ্ধে 
পান করে থাকে । মিরিরা অতিথিকে সর্বপ্রথম নিবেদন করে এক বাটি আপং। 
কোন কোন জনজাতির বিশ্বাস মদের উৎপত্তি দৈবাঁদিষ্ট | বোডোরা বলে 
মানুষের প্রাণরক্ষার উপায় হিসাবে কী করে ধান থেকে মদ তৈরী করতে হয়__ 
সেই কৌশল স্বয়ং মহাদেব সর্বপ্রথমে তাদের শিখিয়েছিলেন। সৃতরাৎ জুমাই-এর 
প্রথম বাঁটিট! শিব ষদি তাঁকেই নিবেদন করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাতে আলু 
কি! কেবল এক বাটি কেন, বোডোরা তাদের বিভিন্ন পূজায় এক হাড়ি জবমাই 
শিবের নামে উৎসর্গ করে । আবর অথবা আদি-রা শীতকালে যখন তাদের আরণ 
পূজা করে, বাড়ির বারান্দায় আপং ও মাংস রেখে দেয় যাতে পরিবারে পরলোক 
গতেরা! মদ-মাংসের ভাগ পায়। শ্বশুরবাড়ি যেতে হলে মদ-মাংস না নিয়ে গেলে 
চলে না। পরিবারের কারো স্বত্যু ঘটলে কবর দেবার পর প্রথম পক্ষ কাল তারা৷ 
সেই কবরের পাশে মদ-ও মাংস রেখে আসে । দেউরীরাও তাদের ঘর গেরস্থালির 
পৃজাপাটে সৃঝে ব্যবহার করে থাকে । তাদের জল-দেবতা জলশা ডাঁড়রীয়া ষদি- 
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বিরূপ হন, তাকে শান্ত করার জন্য নদী তীরে একটি সাড়স্বর অনুষ্ঠান করতে হয়। 
পূজা যখন চলতে থাকে পৃজারীরা স্র্ধে ছাড়া আর কিছু মুখে তুলতে পারে না। 
হিন্দ্ব হওয়া সত্বেও মিরি, কাছাড়ি আর আহোমর1 তাদের নানা উৎসবে প্রচুর মদ 
ব্যবহার করে থাকে । রাভাদের খকসি পূজা এমন এক উৎসব যখন তরুণ-তরুণীরা 
দিনের পর দিন মদ খায়, নৃত্য করে ও জীবন সঙ্গী বেছে নেয়। রাভারাও ম্বৃত 
আত্মীয়ের সমাধিতে মদ উৎসর্গ করে । রাঁভাদের মতোই গারো তরুণ-তরুণীরা 
তাদের চাষবাস-সম্পক্ষিত উতমবে সারা রাঁত ধরে মদ খায় ও ন্বৃত্যগীত করে। 

নেফা অঞ্চলের অক ও মিশমিদের কাছে মদ খাদ্যবিশেষ । অকা-রা মদ তৈরী 
করে গম থেকে । তারা তামাকপাতভার ধূমপান করে, বুনো গাজা খার আর একটু 
একটু আফিমও খায়। মিশমিরা পোস্ত থেতো৷ করে আফিম তোর করার জন্য, কিন্ত 
নিজেরা খায় না, অন্যদের কাছে বক্রি করে । আফিম বা চ্ড খাওয়ার বদ অভ্যাসটা 
ইংরেজ শাসকদের আমদানী করা । আ'ফম ম'নুষের অপকার করে বলে সাধারণের 
চোখে আফিম অত্যন্ত হেয় বস্ত। একটি বিহু গানে যুবতী কন্ঠাকে সাবধান করে 
বলা হয়েছে_সে ষেন 'কানখোর' অথাৎ 'আফমখোর-এর ঘর না করে, তা হলে 
'কানিখোর' যেমন আফমের বান্দা তাকেও তেম।ন 'কানখোর*এর বাদী হয়ে 
জীবন কাটাতে হবে। পুরুষ-নারী-নিবিশেষে মিশমিদের মুখে তামাকের পাইপ 
সব সময় লেগেই থাকে । তারা যেখানে যা তাদের বাদরের চামড়ার ছোট 
থলিতে থাকে খানিকটা তামাক পাতা, চকমকি পাথর, একখণ্ড ইস্পাত ও খানকটঢা 
তুলো । বলা হঙ্স তারা পাইপ টেনে তামাক খাওয়ার অভ্যাসটা রপ্ত কঞ্ছে 
চীনাদের কাছ থেকে। 

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মদের সংযোগ নিতান্তই আদিম প্রথী বলে উডিয়ে দেওয়া চলে না। 
উন্নত জাতির লোকেও ষে ধীয় ব্যাপারে মদের উপযোগ করত তার সপক্ষে যুক্তি 
দেওয়া আছে ধর্ গ্রন্থে । যোগিনীতন্ত্রের নিদেশ : 


ন লঙ্ঘয়েৎ পানধর্মং দেশধর্মং ন লজ্ঘয়েৎ 
যল্মিন পীঠে ঘ আচারঃ স আচারে। বিধিস্যৃতঃ ॥ 


[কোন পীঠন্থ'নে প্রচলিত ঘে-কোন আচার বিধিসম্মত বলে ধরে নেওয়া 
উচিত। পানধর্ম ও দেশধম্ন অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে মদ্তঘপান যদি দেশের 
প্রথাসম্মত হয়, তা লঙ্ঘন করা অনুচত। ] 
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উপরন্ত্ব বলা হয়েছে ষে কামেশ্বরীর পূজায় রক্ত, মাংস ও মদ উৎসর্গ ন। 
করলেই নয়-_ 


রুধিরমাংসমস্শ্চ পৃজ্যং পরমেশ্বরীম্‌ ॥ 


এতদ্বপরি বলা হয়েছে কামাখ্যাদেবীর পৃঁজা করতে শিয়ে মন্তপান সম্পকিত স্থানীয় 
রীতিনীতির অন্বথ করতে যাওয়া ঠিক নয়। মদের সঙ্গে সঙ্গে পশু বলি যে দিতেই 
হবে_ তারও বিধান দেওয়া আছে । কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ আহোমদের 
বিরুদ্ধে যৃদ্ধ অভিষানের প্রারস্তভে শিবের বিগ্রহের সামনে নানা উপাচার উৎসর্গ 
করতেন | তার মধ্যে মদ ছিল অন্তম | এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ষে 
মহাভারতে বলা হয়েছে মদ-মাংস ছিল দুর্গার বিশেষ প্রিয় । 


তিন 
ধর্ম ও যাছু 


বতমান লেখক যখন স্কৃলের ছাত্র. পরিবারের কারো অস্খবিসৃখ হলে জঙপড়া অর্থাং 
মন্ত্রপৃত জল খাইয়ে দিতেন। একটা ঘটির ওপর এক বাটি জল রেখে নৃতন-কাট' 
তিনটি খডের কান্তি তার মধো ডুবিয়ে, ঘড়ির কাটার মতো ডান দিক ধরে সেই তিনটি 
কাঠি ঘুরিয়ে দ্বরিয়ে, তিনি একটি ছাপা পুঁথি থেকে বার বার তিনবার কয়েকটি 
অসমীয়া মন্ত্র পড়ে ষেতেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ষে একাধিক বাক্তিকে নীরোগ 
করতে পেরেছিলেন_- এ নিয়ে তার নিজের মনে কোন সন্দেহ নেই। এই সব 
প্ঁথিকে বলা হত 'করতি পুথি', কর বা হাতের যোগে মন্ত্রকল গিয়ে প্রবেশ করে 
জলে! মন্ত্রগুলি সচরাচর শিৰ ও পার্বতীর মতো দেব-দেবী সম্পর্কিত লোক- 
কাহিনী । 

লেখকের প্রতিবেশী একটি ছেলেকে ভূভে পাওয়ার চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনা এখনো! 
তীর স্পষ্ট মনে পড়ে। ভঁতটা ছিল জলে থাক এক ষখ। সেই ছেলেটি বলা নেই 
কওয়া নেই হঠাৎ বার বাঁর মুগ ষায়. মুখ থেকে তার অর্থহীন প্রলাপ বাকা বেরোতে 
থাকে । দিনে একাধিক বার এইরকম ঘটে এবং ঘটনাটা চলে আসছিল বেশ 
কয়েকদিন ধরে। অভিজ্ঞ ডাক্তার একজন এসে ইনজেকশন দিলেন, রোগীর 
শযা পাশ্ছথে বসে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলেন, কিন্তু অসুখট" ঠিক ষে কী ঠাঁহর করতে 
পারলেন না । ডাক্তার তার নিজের পদ্ধতিতে চিকিংসা করে চললেন । ই. তযধো 
পরিবারের লোকেরা আগুন জ্বালিয়ে তার মধো মুঠো মুঠো সরযের দান ছিটিয়ে 
দিতে লাগল, বাড়ির সব কয়টি দরজা জানলায় মাছ ধরবার ছেঁড়া জাল টাঙিয়ে দিল। 
খুব সম্ভব যখটা ওদের রকমসকম দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেঙ্গ। সে পোড়া সরষের গন্ধ 
সহ্য করতে পারে না, এদিকে আবার দরজা জাঁনলা সব বন্ধ। একদিন ছেলের গ' 
থেকে ভর তুলে নিয়ে পড়ি-কি-মরি করে যখটা চম্পট দিল। 

এইরকম ঘটনা আসামের গ্রামাঞ্চলে নিত্য ঘটে থাকে । সহজ সরল গীয়ের 
চাঁষাভূষে। লানারকম প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত থাকে বলে, 
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অসাধারণ কিছু ঘটলেই অপ্রাকৃত ব্যাখ্য। ও অন্ধসংস্কার দিয়ে নিজেদের না-চেনা 
না-জানার ফাঁকটুকু ভরে দিতে চায়। 
আসাম সম্বন্ধে অনসমীয়াদের যে ধারণা, হেম বকুয়া-র মতে তা মোটামুটি এই 
রকম : “আসামের সীমার বাইরে অধিকাংশ লোকের ধারণা এদেশ যাদ্ববিদ্যা, 
তন্ত্রমন্ত্র ও বন্যাজাতিদের দেশ ।” অসমীয়ারা প্রায়ই শুনতে পায় এদেশে যে আসে 
তাকেই নাকি ভেড়া বানিয়ে দেওয়া হয়-__অনসমীয়াদের মধ্যে এইরকম একটা বিশ্বাস 
প্রচলিত আছে । তেমন,কিছু না হলেও, এদেশ যাদু ও মন্ত্রের সঙ্গে সম্পকিত নানা 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে একটা খ্যাতি আছে । নওগী জেলার গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত 
মান়ঙ সম্বক্দ লোকে সভয়ে উল্লেখ করত, বলত, সেখানকার বেজ-রা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় 
বিশেষ পারদর্শী | আজকের দিনেও মায়ঙ-এর ছেলেমেয়েরা! সেকালের সব আশ্চর্য 
ঘটনার কাহিনী শুনতে পায় । তখনকার দিনে বেজ-রা নাকি এমন সব মন্ত্র জানত 
যার ফলে পিডিতে বসা মানুষ পিডির সঙ্গে আটকে থাকত. যাছের ঝোলের 
বাটিতে ভাজা মাছ সাতার কাটত, ইত্যাদি। কিন্তু অসমীয়া ভাষায় বেজ অর্থে 
বৈদ্-ও বোঝায়। সুতরাং মায়ড-এর বেজকে কোন উপায়ে প্রাচীন কালের প্রকৃত 
যাদকরদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দেখানোর চেষ্টা হত। যে দেশে তান্ত্রিক ক্রিয়া- 
কলাপ চলত, যেখানে বিভিন্ন জনজাতি আপন আপন আদিম সংস্কার অনুসারে 
জীবন যাপন করত, সেদেশ সম্বন্ধে বাইরের লোকের এইরকম অদ্ভূত ধারণ] থাকাট। 
মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভারতে মুসভ্য ও মাঞ্জিত জীবনের যে সব কেন্দ্র ছিল, 
সেইসব স্থান থেকে আসামের দূরত্ব ও দুর্গমতা এ দেশকে রহস্যময় করে তুলেছিল । 
এই রহস্যমর দেশে যারা আসত, অনেক সময় তাদের কেউ কেউ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে 
বিরূপ সমালোচনা! করত ও নানারূপ কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে আসাম সম্পর্কে তাদের 
নিজ নিজ দেশের লোকদের মন বিভ্রান্ত করত। কথিত আছে, গুরু নানক যখন 
আসাম পরিভ্রযণে এসেছিলেন, তখন যেসব শিল্ক তার সঙ্গে এসেছিল তাদের অন্যতম 
ছিল মর্দানা। কিংবদন্তী বলে, স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোক মন্ত্র পড়ে মর্দানাকে ভেড়। 
বানিয়েছিল। অপর একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, শঙ্করাচা যখন কামরূপ 
আসেন, তখন তিনি শাক্ত মতাবলম্বী অভিনব গুপ্তের সঙ্গে এক দার্শনিক তর্কমুদ্ধে 
অবতীর্ণ হন। এই তর্কমুদ্ধে পরাস্ত হয়ে প্রতিশোধ-পরায়ণ শান্ত পণ্ডিত না কি 
মন্ত্রপ্রয়োগে শঙ্করাচাষের শরীরে রোগ উৎপন্ন করেন এবং সেই রোগেই শঙ্করাচার্ষের 
অকাল ম্বৃত্যু হয়। আহোমদের সংকলিত 'পাংশাহ বুরঞ্জী-তে বল। হয়েছে অসমীরা 
স্ালোকের। কুমন্ত্র প্রয়োগে পটিক্পসী বলে একটি বিশ্বাস বহুপ্রচলিত | 
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আলমগিরনামাতে বলা হয়েছে খুস্টায় 1337 অবে মহম্মদ শাহ এক লাখ 
অশ্বারোহী সৈম্ক পাঠিয়েছিলেন আসাম আক্রমণের উদ্দেশ্যে, 'কিস্ত সমগ্র বাহিনী সেই 
যাঁদুমন্ত্রের দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তাদের কোন চিহন্মাত্র পাওয়া গেল ন।। পুনরায় 
আর একটি টৈন্য বাহিনী প্রেরণ করা হল, কিস্ত বঙগদেশে পৌছুবার পর তারা আর 
অগ্রসর হতে চাইল না । অতহপর সআাট ওরঙ্গজৈব-এর রাজত্বকালে তার অন্যতম 
সেনাপতি মীরজবমলা আসাম আক্রমণ করেন । দিল্লী বাহিনীর সঙ্গে সাহবুদ্দীন 
নামে একজন লেখক এসেছিলেন, 1662 অন্দে তিনি আসাম-অভিযানের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'আসাম এক বন্ত ও ভয়ংকর দেশ-..এর চতুদিকে বিপদ-.. 
এবং যেহেতু এদেশে একবার প্রবেশ করলে কেউ এখান থেকে ফিরে যেতে পারে না, 
যেহেতু কোনো বতিরাঁগত বাক্তিকে এদেশের স্থানীয় মানুষদের আচারবিচারের কথা 
জানতে দেওয়া হয় ন...সেই কারণে হিন্্স্থানের লোকেরা ভাবে যে আসাম দেশের 
লোকের! যাঁতুকর ও ইন্ত্রজাল-বিশারদ এবং তাদের মানুষের মধে গণা করে না|? 
পুরাতন নঘীপত্র ঘেঁটে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আসামের সবপ্রথম ইতিহাস রচন। 
করেছেন এডওয়র্ড গেইট | তিনি লিখেছেন, 'আহোমদের বুরঞ্জী এবং মুসলমানদের 
প্রতাক্ষদর্শী বিবরণ এই কথাটাই প্রমাণ করে যে যাদ্মন্ত্র প্রয়োগে শক্র সৈশ্যকে 
বিমোহিত করা হত এবং উৎপীডনকারী রাজ্কম্রচারীদের মন্ত্রপ্রয়োগে কিংবা 
যাঁদ্ববিদ্যার সাহাষ্য হত্যা করা হত। ষড়যন্ত্র ও গোপন বিধ্বংসী কাধ নিয়ে কোন 
একটি মামলার বিবরণ দিতে গিয়ে একটি অহোম বুরঞ্জী নিম্নলিখিত সাক্ষা উদ্ধত 
করছে : আমা বলেছে বগা নামে একজনের কাছে একটি পুরনে; প্র 
আছে ' সেখানে এমন সব মন্ত্র আছে যার সাহায্যে রীজা-প্রজা সকলকেই বাগ 
মানানো যায়।' 

বেশ কিছু সংখ্যক মন্ত্রপৃথি আমাদের হাতে এসেছে । এইসব সুঁথিতে বেশ 
স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে কী উপায়ে অতীতে আসামের লোক বিতিন্ন শারীরিক 
ব। মানসিক অস্খ-বিসুখ নিরাময় করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করত । মন্ত্র 
প্রয়োগের বিদ্যার সূত্রপাত আনৃমাঁনক দশম/একাদশ অবে' হয়ে থাকবে বলা হয়। 
ডক্টর বিরিঞ্চিকুমার বরুয্ার মতে মহাযানী বৌদ্ধদের মন্ত্রযান সম্প্রদায় হয়তো! এই 
সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করে থাঁকবে । এর সঙ্গে যুক্ত ছিল অথববেদ, তন্ত্রবেদসমুহ 
এবং জনজাতীয় লোকেদের জনবিশ্বাস। একটি মন্ত্রে আসামের বিওন্ন জাতির 
উল্লেখ করা হয়েছে : গারো, মির, নাগা এবং ব্রাহ্মণ; কলিতা, কোচ ও বৈশ্য | মনে 
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রাখা ভালো এই যাছদ্মন্ত্র প্রয়োগ করার জন্য কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন 
হয় না, যে কোন লোক মন্ত্র উচ্চারণ করে তার ফল লাভ করতে পারে। 

এখন দেখা যাক এই সব পুঁথিতে কী কী বিষয় আলোচিত হয়েছে । “কামরত্বতস্ত্র 
ও 'বৃহং বৈদ্যসার' গ্রন্থদ্ধয়ে কী উপায়ে নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বশীকরণ 
করতে পারে-__সেই বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রাদি রয়েছে । যৌন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা বা 
বৃদ্ধি করা যায় কী উপায়ে, নারীদের কীভাবে লম্বা, কুচকুচে কালো ও সুন্দর চুল হয়, 
এমন কি গলার স্বর মধুর করা যায় কেমন করে-_এই সবাবষয়ে মন্ত্রে অনেক সব 
শিক্ষণীয় তথ। দেওয়1 হয়েছে । বৈশাখী বিস্থ উৎসবের প্রথম দিনে বনজ ভেষজের 
ডালপাল। দিয়ে গৃহপাঁলিত গরু মোষের গায়ে বুলিয়ে দেওয়। হয়, যাতে বনের পশুর 
হাত থেকে তারা রক্ষা পায়। আবার কান্তিক বিহ্ৃর সময় পাকা বানের খেতের 
মাথাব উপর দিয়ে চাষী বাঁশের একটা লগ। ঘোরাঁয় এবং সন্ধা হইলে একটি মাটর 
প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্ত্র পড়ে। এগুলি হয়তো অথর্ব বেদে বণিত আচার অনুষ্ঠানের: 
প্রতাক্ষ প্রভাব থেকে উত্তৃত। সেখানে বলা হয়েছে মেঠো ইদুর ও পোকামাকড়ের 
হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে হলে অশ্থিনীকুমারদ্বয়কে পৃজ। দিতে হয় এবং এক 
ধরনের গাছের ডালপালা দিয়ে গরু বলদের গা ঝেড়ে দিতে হয় । প্রাচীন ভারতের 
শস্য ক্ষেত্র সমূহের দেবদেবী ক্ষেত্রপালক ও ক্ষেত্রপাঁলিকা নিশ্চয় অসমীয়। চাষীর 
খেতর ও খেতরী। নবজাঁত গোবংসের রক্ষার্থ খেতর-থেতরীকে পুজা দেওয়া হয়৷ 
মন্ত্রের মধো সবচেয়ে সংখ]ায় বেশি হল সাপের মন্ত্রব_মনসা বা মারৈ আসামে বন্থজন- 
পৃজিত। বন্থ সরীসৃপ অধ্যুষিত অঞ্চলে সেটা বোধহয় স্বাভাবিক তা ছাড়া মনসা 
আবার শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । অধীকৃত দেবতা শিব ছাঁড়াও বনু সংখাক 
হিন্দ্ব দেবদেবী অসমীয়া মন্ত্র থির পাতায় স্থান পেয়েছেন। তাদের মধে। আছেন 
কামাখা), হয়গ্রীব, নরসিংহ, গণেশ, বিষ্ু্ত ও সূর্য | 

শিব যে অনার্ধমূলজ-সেকথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে । বোড়ো ও লালুং-দের 
মতো! বেশ কিছু মোঙ্গল জনজাতি মহাদেবকে তাদের নিজস্ব পন্থায় পুঁজ করে। 
শিবকে অবশ্য পরে হিন্দ দেবদেবীদের অন্ততৃক্ত করে নেওয়া হয়-_তার জনাপ্রয়তাকে 
হিন্দ্ধর্ম প্রচারের কাজে লাগাবার জন্য । অসমীয় মন্ত্রপুথিতে (শব আবার যেন 
লৌকিক দেবতাঁদের পর্যায়ভক্ত হয়েছেন_অবশ্য কিছু কিছু আধ গুণাগুণসহ | শন্ত্রে 
অন্তর্ভুক্ত দুটি কাহিনীতে তার প্রমাণ মেলে । প্রথম কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, 
একদিন কৈলাসে পার্তীর রূপ দেখে দিনে দুপুরে শিবের সম্ভোগ লিপ্সা জেগে 
উঠল। তিনি কামনা চরিতার্থ করতে চাইলেন । কিন্তু পাঁবতী তাকে প্রত্যাখান 
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করলেন এই বলে যে দিনে দুপুরে এরকম কর্মে লিপ্ত হওয়া অনুচিত । শিব পম্চাদপদ 
হবার পাত্র নন, তিনি তার গৌ ধরে রইলেন। কুপিতা পার্বতী তখন নান। 
জাতের সাপ সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন শিবের চতুদিকে | তারা চারদিক থেকে স্তাতি- 
মিনতি করতে লাগল যাতে শিব শান্ত হন। শিব তখন প্রত্যেক জাতির সাপকে 
তাদের শক্তি অন্যযায়ী বিভিন্ন পরিমাণের বিষ দিয়ে আশীবাদ করতে বাধ্য হলেন । 
দ্বিতীয় কাহিনীতে বলা হয়েছে ষে, একদিন ধন্স্তরি এসে শিবকে জানালেন ষে তার 
পক্ষে মনৃষ্যজাতি রক্ষা কর! কঠিন হয়ে পড়ছে কারণ বেদে উল্লেখ নেই এইরকম 
হাজার হাজার বিদ্ব বিপদে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে । কে সৃষ্টি করল এই সব 
আপদ বিপদ » শিব বলতে পারলেন না। তখন দুজনে চলে গেলেন ব্রহ্মার কাছে, 
কিন্ত ব্রন্গাও বললেন, ব্যাপারটা! তীর জানা নেই । এবার তিনজনে মিলে গেলেন 
বিষ্ণুর কাছে, কিন্তু দেখা গেল বিদ্ু্ও অজ্ঞ । তখন সবাই মিলে রওনা হলেন উত্তর 
দিকে__সেই যেখানে জলের মধ্যে অনন্ত শষায় শায়িত আছেন পূর্ণ ব্রন্ম। তাদের 
সংকটের কথ শুনে পূর্ণ ত্রন্ম স্বীকার করলেন, সেই ষখন তান রন্মা-বিষু্-মহেস্বরবে 
সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময়ে চারজন সন্নণসী এসে তার কাছ থেকে হাজার হাজার 
বিপদ-আপদ ভিক্ষা করে নিয়ে গেছেন। মানুষ এখন সেই সব আপদ-বিপদ 
থেকে কষ পাচ্ছে। এইসব কাহিনী থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় ষে 
মন্ত্রপৃথিতে শিব ও অন্ঠান্য দেবদেবীকে চিত্রিত কর! হয়েছে সাধারণ গ্রামা মানুষের 
ধারণ ও রুচি অনুযায়ী । 

কিন্ত তার অর্থ এই নয় ষে শিব ও অন্য মৃখা দেবদেবীকে কেবল এইরকম লৌকিক 
স্তরেই পূজা করা হয়। বরঞ্চ এর বিপরীতটাঁই সত্য ; শিবের লিঙ্গ প্রতীককে 
অসংখ্য ভক্ত আপামের বনু স্থানে ছড়িয়ে থাকা শিবমন্দিরগুলিতে পুজা করে থাকে । 
আসামের মুখ্য শিবমন্দিরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগা হল : গোৌহাটির বশিষ্ঠীশ্রম ও 
উমানন্দের ছুটি মন্দির, তেজপুর মহকুমার অন্তর্গত মহাতৈরব ও নাগশঙ্কর মন্দির, 
বিশ্বনাথের শিবলিঙ্গ, শিবসাগরের শিৰ দেউল ও অশ্কান্ দেউল এবং গোঁলাঘাট 
মহকুমার অন্তর্গত নেঘেরিটিং ও নুমলীগড়ের মন্দির । এইসব মন্দিরে ও অন্ত অনেক 
শিবমন্দরে শান্ত্রসম্মত ভীবে শিব সম্প্রদায়ের ভক্তেরা নিতা পূজা করে থাকে । শং 
দেবী বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মন্দিরে কাঁমাথ)1, উগ্রতারা, দিন্ধরবাঁসিনী. তাত্রেশ্বরী, 
দরগা, কালী আর উম্না-পার্ধতী রূপে অধিষ্টিত আছেন । গৌহাটি, ক্ষেত্রী ও শিলা- 
ঘাটের মন্দিরে অধিষ্টিতা কামাখণাই হচ্ছেন সবচেয়ে খণাত। শিবসাগরের দেবী 
দেউল, যোরহাটের বুট়ী গোসানী দেবালয়, নগাও-হাতীমারার মহিষমদিন* 
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দুর্গামন্দির, বিশ্বনাথের উমাবন, উত্তর গৌহাটির দীর্েশ্বরী ছূগামন্দির, গোয়ালপাড়া 
জেলার কৃষ্তাই-এর নিকটবর্তী ট্ুক্রেশ্বরী দেবালয় এবং বঙ্গাইগাঁও-এর বাণেশ্বরী 
দেবালয়--এই সব স্থানে দেবীর পুজা হয়। বিষুও যে অতি পুরাতন কাল থেকে 
আসামে পৃজা পেয়ে আসছেন সেটা তার নামে উৎসর্গাকৃত কয়েকটি মন্দির থেকে 
বুঝতে পারা যায । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে, মহাঁকাবাখাত নরকাসুরের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং বিজ্কুচ । তিনিই প্রীগ্জ্যোতিষের এই রাজাকে দিয়ে কামাখ্যা- 
দেবীর পৃজা প্রবর্তন করিয়েছিলেন । বিষ্ণুর মন্দির আছে উত্তর লক্ষ্মীমপুর, শিবসাগর, 
নগাঁও, উত্তর গোৌহাটি ও হাজো-তে । অবশ্ট ষোডশ শতকে শ্রীশঙ্করদেব প্রচারিত 
নব-বৈষণববাঁদই আসামে সব চেয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসৃত বিষুঃবিষয়ক ধর্মত | 
আসামের সবত্র ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব সত্র-_ যেখানে বাস করেন গুরু বা সত্রাধিকীরী | 
প্রত্যেকটি গ্রামে ও নগরে আছে 'নামঘর' যেখানে বৈষ্ণবেরা সমবেত হয়ে বিষ্ণুর 
অবতার কৃষ্ণের নাম কীতন করে । ভাগবত পুরাঁণের কৃষ্ণই এই সব ভক্তদের মুখ্য 
প্রেরণা । এই দেবতার কোনো বিগ্রহ নেই, সাধারণত একখানি ধর্গ্রন্থকে কৃষ্ণের 
প্রতীকরূপে গ্রহণ করা! হয় । 

আসামে হিন্দুদের পূজা প্রধান প্রধান দেব-দেবীর রূপ ও রূপান্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে 
এই হল মোটামুটি বিবরণ! লৌকিক ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে যেমনট' দেখা গেছে 
দেবী-সম্প্িত ধারণার ক্ষেত্রে, এবং হিন্দুধর্মের দ্বার! প্রভাবিত জনজাতীর! নিজ 
বিশ্বাস বা সংস্কারের মিশেল দিতে গিয়ে সংমিশ্রণকে জটলতর করে তুলছে । জন- 
জাতীয় জীবনের যেসব অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের আর অস্তিত্ব নেই. সেইসব বাতিল 
বু ধারণ হিন্দ দেবদেবী সম্পফিত সুস্পষ্ট ভাব ব পরিকল্পনার সঙ্গে বেমালুম মিলে 
এক হয়ে গেছে । অপর পক্ষে ষে-সব দেবদেবীর কেবল স্থানীয় গুরুত্ব ছিল, এখন 
নব নব আবিষ্কারের ফলে তাঁদের মাহাত্মা অঞ্চলের বাইরেও ছডিয়ে যাচ্ছে । উপরে 
যে-সব মন্ত্রপ্ুথির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে শিবের যেসব আখ্টান আছে তা থেকে 
প্রকৃত শিবকে চিনে নেওয়া শক্ত । তিনি কি জনজা'তীয় বিশ্বাসের শিব না কি হিন্দ্রদের 
দারা জনজাতীয় শিবের আর্ধীকৃত সংস্করণ 2 বিস্ুঃমন্ত্রগুলিতে সচরাচর সুদর্শন চক্রের 
বিনাশ শক্তিরই গুণগ্শন করা হয়েছে বেশি ; এই অন্ত্র নিক্ষেপ করে বিক্ষত ভূতপিশাচ 
ধ্বংস করেন, এমন কি গৌরী ও শঙ্করও সুদর্শন চক্রকে সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। 
অপর একট মন্ত্রে সপ্তকাগ্ু রামায়ণের সমগ্র আখ্যানট্ুকু মাত্র ফোলোটি ছত্রে সংহত 
করা হয়েছে মন্ত্রের মহিম। বুদ্ধি করার জন্য । গোয়ালপাড়া জেলার অনেক জাসসগায় 
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রাম, সীতা ও লক্ষ্পণের পূজা! হয়। এই সব দৃষ্ধীত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় হিন্দ 
দেবদেবীরা সবসাধারণের মনের গভীরে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন । 

পূর্ব পরিচ্ছেদে বসন্তের দেবী 'আই' ও অন্তরীক্ষের দেবী 'অপেসরা'-র কথা বলা 
হয়েছে । কেবল স্থানীয় মাহায্মযের স্বাদে অন্য অনেক দেব দেবী পূজিত হন। 
শৌয়ালপাড়া জেলার অনেক জায়গায় শিব ও পার্বতীকে পাগলা বাবা, বুড়ৌ-বুড়ী, 
শিব-ঠাকুরাণী রূপে পুজা করা! হয় । শিলচর শহরের কাছে কীচাখান্তী দেবীর একটি 
তান্ত্রিক পীঠ আছে, বলা হয়, এই পীঠ স্থাপন করেছিলেন কাছাঁড়ী বাঁজারা। 
কীচাখাস্তীকে সহজেই শদিয়ার তাত্রেশ্বরী মন্দিরে পূজিত 'কেঁচাইখাতী'-র সঙ্গে তুলন! 
করা যায়। কেঁচাইখাতী আরে দ্ুটি জায়গায় পূজা পাঁন--শদিয়া অঞ্চলের আর 
একটি গ্রামে এবং উত্তর লক্ষ্মীমপুরের একটি গ্রামে যেখানে দেবীর একটি মুতি মাটি 
ধৃড়ে পাওয়া গিয়েছিল । গোয়ালপাঁড়ায় ষেমন, তেমনি শদিয়ার একটি গ্রাম মন্দিরে 
'বুঢ়াবুটী'-কে দেউরীরা পূজা করে। তাদেরও এক দেবতা! আছেন যার নাম 'বলিয়া' 
বাঁবা অর্থাং 'পাঁগলা' বাবা । মালিনীথান-এ একট বৃহদাকাঁর শিবলিঙ্গ আছে আর 
আছে মস্তকবিহীন এক নারীমুত্তি- সম্ভবত পার্তীর । কিন্তু স্থানীয় লোকেদের 
বিশ্বাস নারীমুন্তিটি মালিনীর, শিবের প্রতি তাঁর গভীর আসন্ভি থাকায় ঈর্ষাবশত 
পার্বতী নাকি তার শিরচ্ছেদ করেন। বোড়ে' কাছাড়ীদের বাথো বা শিন এবং 
বুটারুটীর কথা তো ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে । এক শ্রেণীর কাছাডীর! গজাই 
ডাঙরীয়ার পূজা করে--তিনি হলেন জ্ঞানের দেবতা! । 

অধাপক লীল! গগৈ (তিনিস্থয়ং আহোম ) বলেছেন : আহোমরাঁ ছিল তাঁও- 
ধর্মী । আসামে তারা প্রথম আসে মাত্র সাতশো বছর আগে- ত্রয়োদশ শতকের 
গোড়ার দিকে । তারা এদেশে এসে স্থানীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করে ও সেই সৃত্রে 
স্থানীয় সংস্কৃতি ও আচার আচরণ গ্রহণ করে--কিস্তব তাই দেশ ও তাও ধম্সের 
এতিহাট্ুকু কিছু পরিমাণে নিজেদের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছিল । আহৌমর! শিবকে 
যদি বুঢ়া গোর্সাই বা বৃঢ়া ডাঙরীয়া বূপে পূজা করতে শুরু করে থাঁকে তাতে আশ্চ 
হবার কিছু নেই ; শিবকে যে তারা পূর্বাগত কোনো! বোডে। গোঁ্চীর উত্তরাধিকার 
রূপে গ্রহণ করে থাকবে_ এটা তারই ইলগিত। আহোমরা মনে করে দেবত। হিসাবে 
তাদের মুখ্য দেবতা লেংদেন ও হিন্দ্রদের ইন্দ্রের কোন পার্থকা নেই। পরবর্তীকালে 
আহোমরা ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিত হিন্দ হবার ফলে হয়তো এইরকমটা ঘটে থাকবে । 
আদ আহোম অভিযাত্রীদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা ছিলেন সৌমদেও--তীর কোন 
বিগ্রহ ছিল না প্রতীক ছিল একটি মহামূল্য মণি। হিন্দ্বরা যেমন শালগ্রাম শিল। পৃজা 
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করে, আহোমরা তেমনি পূজা করত সেই রত্রমণির। আহোমদের স্ববচনী আসলে 
দর্গা, এবং দুর্গার সঙ্গে তারা শিবকে সম্পর্কিত করে । সৃবচনীর পৃজার সর্প্রথমে 
তার! শিবের নামে একটি মোরগ উৎসর্গ করে, তার পরে দেবীর নামে হাস মোরগ ও 
পাঠা বলিদেয়। জাতি হিসাবে আহোমরা বিদ্যায় অনুরাগী বলে তাদের পক্ষে 
সরস্বতীর পূজা কর! নিতান্ত স্বাভাবিক । কিন্তু সরস্থতী কিংবা অন্যান্য দেবদেবীদের 
পূজা তারা করে নিজস্ব পদ্ধতিতে । সচরাচর বিভিন্ন পূজায় তারা উৎসর্গ করে মদ, 
জীবজস্ত, কলা, পান প্রভৃতি খাদ্যবস্ত এবং ফুল। দেবী সরস্বতী পান অন্য সব 
উপাচারের সঙ্গে তিনটি অথবা তিনজোড়া মোরগ । অনুরূপ পূজা পেয়ে থাকেন 
শিব, কেঁচাইখাতী, যখ ও যখিনী, খেতর-খেতরী, লখিমী, পূর্বপুরুষ সকল এবং 
অন্যান্ত বনু দেব দেবী। এখানে তাদের বিস্তারিত তালিক। না দিলেও ক্ষতি নেই। 

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কীর সহজে ঘোঁচে না । এমন কি অতি উন্নত সমাজের লোকও 
এমন কিছু বিশ্বাসের বশবর্তী হয় যেগুলি বহুকাল আগেই ম্বৃত বলে বিবেচিত । 
আসামে কেবল ষে নানা জাতি-উপজাতির ধারা এসে মিলেছে এমন নয়, আদিম 
বিশ্বাসের ধারার সঙ্গে মিলেছে সুদূর অতীত থেকে বিবর্তিত মাজিত ধর্সধারণার 
ধারা। এইরকম একটা দেশে কোথাঁও ফেমন করে যেন যাছু ও ধন মিলে মিশে 
এক হয়ে গিয়ে থাকবে-_সে কযা সহজেই অনুমান করা যায়। মানসিক বিকাশের 
বিভিন্ন স্তরে আছে বলে সকল সময়ে সকল লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় নী মন থেকে 
সবরকম অন্ধকার ঝেড়ে ফেলা । ফ্রেজর বালেছেন : 'সভ্যতার আদি যূগে একই 
বক্তি একাধারে পুরোহিত ও যাদুকরের কাজ করতেন ; বরঞ্চ বল। উচিত যে তখনো 
উভয়ের কাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়নি। নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ দেবলোক 
ও প্রেতলোকের আনুকৃূল। চেয়েছে তীদের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে, তাদের উদ্দেশে 
বলি উৎসর্গ করে । আবার একই সঙ্গে এমন সব পুজা, অনা ও মন্ত্রীদির সাহায্য 
নিয়েছে, যার ফলে দেব দানবের সহায়তা ব্যতিরেকেই আকাঙ্ষিত ফল লাভ হবে 
বলে আশা করেছে । দরকার মতো বৃষ্টি আনা যাবে কি? সর্ষের বীজ পুড়িয়ে 
ভূতপ্রেত তাড়ানো যাবে কি? বন্ত গাছগাছড়ার ডালপালা গরু-মৌষের গায়ে 
বুলিয়ে দিলে তাদের বিস্ববিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে কি? সরল গ্রামের মানুষ 
মনে করে যেন এ সমস্তই সম্ভব | 

আসামে গ্রামের মেয়ের! ঠারট্টাতামাশার ছলে ব্যাঁউএর বিয়ে বলে এক ধরনের 
অনুকরণ প্রক্রিয়া করে থাকে । চাষবাঁসের সময়টাতে যদি বহুদিন ধরে একেবারে 
বৃষ্টি না হয়, দুটি ব্যাঙ ধরে মেয়ের! দস্তর মতো একটা বিয়ের যাবতীয় আচার 
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অনুষ্ঠান পালন করে বিয়ে দেয় । কখনো 'দর।' ( বর) হিসাবে একটি বাঙ-ই থাকে 
এবং সেই বরের জন্য একটি কাপড়ের পুতুল সাজিয়ে গুছিয়ে 'কইনা' ( কন্তা ) রূপে 
উপস্থিত কর হয়। তাদের নাওয়ানো হয়, যথারীতি 'বিয়ানাম' (বিয়ের গান) 
গাওয়। হয়, শঙ্খ বাজানো হয় এবং 'নিমন্ত্রিত সকলকে' আপ্যায়ত করা হয়। 
অনুষ্ঠানের অস্তে একটি ছোট কলাগাছের ভেলাতে তুলে বরকনেকে নদীতে ভাসিয়ে 
দেওয়া হয়। ব্যাঙ-এর সঙ্গে বর্ষণের সম্বন্ধ সে তে! আজকের নয়, একেবারে আদি 
কালের । ফ্রেজর বলেন, ওরিনোকেো।-র রেড ইগ্ডিয়ানর! কখনো ব্যাঙ মারে না, কারণ 
তার! মনে করে ব্যাঙ হল বর্ষার দেবতা । ওদিকে মুরোপ-এর কিছু কিছু লোক ভাবে 
যে ব্যাঙ মারলেই বর্ষণ হয়। তামিলনাড়ুর কোন কোন অঞ্চলের স্ত্রীলোকের! 
বৃষ্টি পড়লেই একটি বাঁঙ ধরে এনে তার মাথার উপর জল ঢেলে দেয়__ষাতে বর্ধণের 
মাত্রা বেশি হয় । বর্ষণের সঙ্গে ববাঙের এই সম্বন্ধ স্থাপন একটা অন্ধবিশ্বাস । কিন্তু 
অনুষ্ঠান পালন করার সময়ে জল ঢালা একটা কোন যাদু প্রক্রিয়ার আভাস দেয়। 
ব্যাঙকে সান করানো নিশ্চয় বর্ধণ ঘটাবার একটা প্রতীকী প্রক্রিয়া । রাশিয়ার 
কোন কোন অঞ্চলে জল আনার উপায় হিসাবে একট] প্রথা পালন করা হত-__ 
গির্জাঘরে যথানিয়মিত প্রার্থনা পরিচালন! করার পর যাজক ষখন বেপী থেকে 
নাবতেন, তাকে জাপটে ধরে যজমানেরা মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে তার গায়ের 
উপর জল ছিটিয়ে দিত । ও7দর ধারণ! ছিল, যাজকের জামাকাপড ভিজে সপসপে 
করে দিতে পারলে বৃষ্টি নামতে বাধা । অন্যথায়, কুশ স্ত্রীলৌোকের। পথচলতি 
যেকোন পথিককে ধরে এনে হয় নদীর জলে ছ্বিয়ে দিত নতুবা তার গায়ের উপর 
জল ঢেলে দিত | 

আসামে বুছ্টি আনার অন্য আরো কিছু রীতি প্রচলিত আছে ! যখন খরা চলতে 
থাকে বন্তুদিন ধরে, গীয়ের মানুষেরা উঠোনের চার দিকে ছোট ছোট পাধ বেঁধে 
দেয় যাতে বৃষ্টির দেবতা লজ্জ। পেয়ে কিঞ্চিত সদয় হন ও বৃষ্টি দেন। শোনা যায় 
সিয়াম দেশে এর বিপরীতট। ঘটে থাকে কখনো কখনো । যখন অঝোর ধারে বৃষ্টি 
পড়তে থাকে, বর্ষণ ক্ষান্ত করার জন্য সিয়াম-এর পুরো।ইহতরা মন্দিরের চাল খুলে 
রাখে যাতে বৃষ্টিতে ভিজে জ্ববরী হয়ে দেবতারা রৃঝতে পারেন মানুষ কী ছরবস্থায় 
পড়েছে । অসমীয়। চাষী প্রকাণ্ড 'বাঘ ধনৃকের' ছিলে টেনে টেনে গুম্‌ গুম শব্দ 
ছাঁড়ে খোল! আকাশের তলায় তার ধানক্ষেতে দাড়িয়ে, ভাবখান। এই যে গুণ টানার 
গুম্‌ গুম শব্দ মেঘ গুর্‌ গুরু করে উঠবে এব. সেই সঙ্গে বৃষ্টি পডবে। কথিত আছে 
ষে, রাশিয়ার কোন কোন জায়গায় একটা রীতি প্রচলিত ছিল : তিনজন লোক 
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উঠত একটা গাছে, একজন কেনেমস্তার! পিটিয়ে বোঝাত 'বজ্ধ্বনি" হচ্ছে, দ্বিতীয়জন 
একটি স্বলস্ত মশালের গায়ে অপর একটি জ্বলস্ত মশাল ঘষে সৃষ্টি করত 'বিদ্যং' 
স্কুলিঙ্গ আর তৃতীয় ব্যাক্তিটি এক পাত্র জলের মধো কয়েক গাছ। কাঠি ডুবিয়ে 
গাছের নীচে ঈলাড়িয়ে থাকা লোকেদের গায়ে ছিটিয়ে দিত 'বৃষ্টির' জল । বৃষ্টিবাহী 
মেঘের রঙ ঘন কৃষ্ণ বলে মনে করা হত কালো! রঙ মেঘকে টানে । বৃষ্টি আনবার 
জন্য আফ্রিকার কোন কোন জনজাতি যেমন কালো রঙের জন্তব বলি দেয়, তেমনি 
একটানা খরার মরশুমে বৃষ্টিকে ডেকে আনার জন্য গারোরা পাহাডের মাথায় একটি 
কালো ছাগল এনে বলি দিত । 

ডক্টর বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া তার 'অসমর লোৌকসংস্কৃতি' গ্রন্থে ধম বিশ্বাস, 
সামাজিক রীতিনীতি, জীবজস্ত, মঙ্গল-অমঙ্গল. গাছ-পাথর, ক্ষেত প্রভৃতি বিষয়ে 
আসামের লোকেদের অন্ধবিশ্বীস সমূহ বর্ণনা করেছেন । কালী, দুর্গা, কামাখ_ 
আদি দেবীদের তুষ্ট করার জন্য পা বলি দেবার রেওয়াজটা সর্ববিদিত। 
কামাখ্াার কাছে পায়রা ও মোষও বলি দেবার প্রথা আছে । শিবরাত্রির দিন 
উমানন্দের শিবমন্দিরে একটি পাঁঠাকে ঘাড় মুচড়ে মারবার একটা অদ্ভূত প্রথ। চলে 
আসছে । ভক্তের সেই 'পাঁঠার মাংস পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে খায় । অনাধ_ 
সম্তৃত লোকেরা বলি দেয় মোরগ, হীস, শুয়োর ও বুনো মোষ । আহোমর! খেতর, 
যখ, সবচনী, কেঁচাইখাঁতী ও যোগিনীদের তুষ্ট করার জন্য ইাস-মোরগ তো বলি 
দেযই, উপরজ্ত্ব মাছ, ডিম, মদ ও অন্য নানা খাদ্যবস্ত উৎসর্গ করে । বোডোরাও 
অস্খ বিসুখ থেকে রক্ষা পাবার জন্য খেতর ও কুবিরদের কাছে আগে মোরগ বলি 
দেয় এবং পরে বেজদের কাছে যায় ওষুধনিষুধ নেবার জন্বা ! ্‌ 

গরুকে পবিত্র বলে মনে কর! হয়-_সম্ভবত কৃষির সঙ্গে গরুর সন্বন্ধ আছে বলে। 
পঞ্জিকার হিসাবে বছরের শুরুতে প্রতীক রূপে গোজাতির পূজা কর। হয়। গো-হতাা 
মহাপাপ, সেজন্য শাস্তি দেবার বিধান আছে । বছরের শুরুতে বোড়োরাও তাদের 
পরিবারবর্গের সর্বপ্রকার উন্নতি কামনায় গরুকে পুজ! দেয়। আদিম মানষ সদ্য 
যখন বনের জীবজন্ত পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তর ঘটিয়ে ছিল, এসব 
পৃজ] হয়তো সেইসব অতীত মুগের স্মৃতিবাহী । বলা হয় সেই সুদূর অতীত থেকেই 
মিশরে ও ভারতে গরু মানুষের পৃজ। পেয়ে আসছে । গরু যে পবিত্র সেই বিশ্বাসের 
একটা ইঙ্গিত দেখা যায় শিবের 'পশুপতি' নাম থেকে । গোময় ও গোমুত্র কেবল ষে 
ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন নয়, ভূতপ্রেত তাড়াতেও বেশ কাধকর বলা হত। 

টিকটিকিকে খুব রহস্যজনক মনে করা হয়। দেয়ালে বসে টিকৃটিক্‌ করে টিকটিকি 
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মঙ্গল-অমঙ্গলের ইঙ্গিত করে । টিকটিকির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মন্ত্রসিদ্ধ ওষুধে প্রয়োগ করা 
হয়। সে ওষুধ না কি বুড়ো মানুষের দেহে নৃতন শক্তি ও নবযৌবনের সূচনা করতে 
পারে । অসুখ নিরাময়ের জন্য, সৌভাগ্য সঞ্চারের জন্য, কিংবা বশীকরণের জন্য 
যেসব মন্ত্রপৃত ওষুধ ব্যবহার করা হয়, টিকটিকির পা, লেজ প্রভৃতি তাঁর অন্যতম 
উপাদান । সেমা নাগাদের বিশ্বাস শিশু জন্ম নিলে টিকটিকি তৎক্ষণাৎ সেই খবরটা 
পৌছে দেয় উপদেবতাদের কাছে । তারা এসে শিশুর মৃতু ঘটাঁয়। শিশু যদি 
কন্যাসন্তান হয় তাহলে টিকটিকি তার লুকিয়ে থাকার জায়গ! থেকে আর 
বেরোয় না। সেমা নাগারা, বিশেষত সেমা পুরুষেরা, টিকটিকি দেখলেই মেরে 
ফেলে, মেয়েরা অবশ্য মারতে ভয় পায়। তর্কাতক্কি করার সময় হঠাৎ যদি টিকটিকি 
টিকৃটিক করে ওঠে আসামের মানুষ আসবাঁবপত্রের উপর আঙুল দিয়ে ঠক ঠক্‌ 
করে প্রতিপক্ষের কিংবা শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠবে, টিকটিকিও 
'ঠিক ঠিক' বলছে । 

স্ৃতরাং দেখা যায় এইসব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ভালো ও মন্দ দুটো দিকই 
আছে । বেডাল তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ | অসমীয়াদের মধ্যে কেউই বেড়ালকে 
প্রাণে মারে না। বেশির ভাগ বাড়িতেই বেড়াল রাখা হয় ইদুর মারার জন্য, কিন্তু 
পোষা জন্ত হলেও বেডালকে সব অসমীয়ারা খুব বেশি পছন্দ করে না। বরঞ্চ 
অনেকে বেডাঁলকে ভয় পায় । গভীর রাতে নিঃসঙ্গ বেডাল যখন কটাও সাও শকে 
বিকট চীংকার করে কীদে, অসমীয়া গৃহস্থ মনে করে এই কান্নাটা এক অশুভ লক্ষণ, 
এর ফলে বাড়িতে অসুখ বিস্খ হতে পারে । গুহকতা সেই ক্রন্দনরত বেড়ালটাঁকে 
ছুঃ ছুঃ' শব্দ করে বাড়ির চৌহদ্দি থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। ভূতপ্রেতের 
সঙ্গে যোগপাঁজস আছে মনে করে কালো বেড়ালকে একটু যেন বেশি ভয় করা হয়৷ 
কোন কোন নাগা গোষ্ঠীর লোক শক্রর শরীরে বাঁধি উৎপন্ন করার জগ্ত কালো 
বেড়াল বলি দেয় । অসমীয়াদের ধারণা বেডাঁল ভারি হিংসবটে জন্ত। একটি অসমীয়' 
উপকথায় আছে যে কোন গৃহস্থ বাড়িতে একই সময়ে গৃহকক্রীর ও বাড়ির বেড়ালের 
গর্ভাবস্থা! হয়েছিল । বেডাঁল প্রতিদিন প্রতিবেশীদের রান্নাঘর থেকে মাছ রি করে 
আনত । কিন্তু গৃহকত্রী মাছটুকু খেয়ে কেবল কীটাট্ুকু দিতেন বেড়ালকে । বেড়াল 
তখন শাপ দিল যেন তার গর্ভের সন্তান গৃহকক্রীর পেটে যায় এবং গৃহকর্রাীর গর্ভের 
সন্তান তার নিজের পেটে আসে । যথাসময়ে বেড়ালের দুটি মানুষের মেয়ে হল আর 
গৃহকর্রীর হল দুটি বেড়ালছানা । 

পাখির মধ্যে কাককে কেউ ভালে চোখে দেখে না। কাক 'কা কা' করলেই 
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বুঝতে হবে-_হয় অবাঞ্ছিত অতিথি আসবে কিংবা কৌন অমঙ্গল ঘটবে । মঙ্গল- 
অমঙ্গল দেখবার জন্য ডাঁক-ছাড়া কাকের জন্য উঠোনে তিন মুঠো চাল ছিটিয়ে 
দেওয়া হয়, কোন মুঠোতে কাক প্রথম মুখ দেয় তাই নজর করে শুভাশুভ বৃঝে নিতে 
হয়। কাকঠিক কীধরনে 'কাকা' করছে তা শুনেও ভাল-মন্দ নির্ণয় করা হয় । 
ঘরেন চালের উপর ডাকলে বুঝতে হবে লক্ষণ শুভ নয়। যাত্রার আরম্তে কাক যদি 
'কা কা' করে তাহলে বুঝতে হবে যাত্রা নষ্ট । যদিও লক্ষ্মী দেবীর বাহন, 
পেঁচাকে মনে কর। হয় অমঙ্গ্লে পাখি । পেঁচার ডাক শুনলে মানুষ মরে বলে 
বিশ্বাস! পেঁচা যদি অন্ধের মতো উড়ে এসে কারো ঘরে দ্ুকে পড়ে, তাহলে বুঝতে 
হবে-সে বাড়িতে কোন একটা অঘটন ঘটতে বাধ্য । পেঁচার মাংস ও পালক 
্ষমত] বৃদ্ধির একটি পরীক্ষিত ওষুধ বলে বিবেচিত। ভারতের রাখীয় পাখি 
ময়ুরকে বেশ একটা উচ্চাসন দেওয়া হয়। ময়ূর কাতিকের বাহন, ময়ুরপুচ্ছ কৃষ্ণের 
শিরোভূষণ_এইসব কারণে মমুরকে পবিত্র বলেজ্ঞান করা হয়। ময়ূরের পালকে 
এমন কিছু দ্রবাগুণ আছে যে তাঁধারণ করলে কোন কোন রোগের উপশম ঘটে । 
ময়ূরের উন্মত্ত নৃতা আসন্ন ঝডবৃষ্টির লক্ষণ। এই ঝডৰৃষ্টির সম্ভাবনা] থেকে রক্ষা 
পাবার জন্য বাড়ির মাথায় ময়ূরের একটি প্রতিকৃতি স্থাপন কর] হয়। 

হিন্দ্রদের বিশ্বাস বাসুকী সাপ পাতাল থেকে তার বিস্তারিত ফণার উপর 
পুথিবীটাকে ধারণ করে আছে। বাসুকী একট্ু নড়চড় করলেই ভূমিবস্প হয় বলে 
মনে করা হয়। বহু জনজাতি কোনে। এক কাল্পনিক সর্পদেবতার অলোৌকিক 
ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে । মিশিমিদের মতে পৃথিবী পাড়িয়ে আছে একটি স্তভ্ের 
উপর, প্রকাণ্ড এক সাপ জড়িয়ে আছে সেইস্তভ্ভ। সেই সাপ মাঝে মাঝে রেগে 
গিষ্সে স্তভ্টা নাঙিয়ে দিলে ভূমিকম্প হয় এবং বনু মানুষ মারা পডে। কৃুকিদের 
কেউ কেউ মনে করে পৃথিবীটাকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক সাপ। 
সেই সাপ মাঝে মাঝে যখন নিজের লেজে কামড লাগায়, বাথ] পেয়ে নডচড করলেই 
ভূমিকম্প হয় । খাসিয়ারা তাদের সপদে বতা উ্লেনকে পৃঁজা করে মানুষের রক্ত 
দিয়ে, এক কালে তার তুষ্টির জন্য নরবলিও দেওয়া হত। অসমীয়াদের মধ্যে অনেকেই 
সর্পদেবী মনসা বা! মারৈ-কে পূজা করে। স্বৃতরাং তার! খদি সাপকে পবিত্র প্রাণা 
জ্বান করে এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাপ মার! থেকে বিরত থাকে, তাহলে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই । 

গোখরো! সাপ যদি কোনো! গৃহস্থালীতে জোড় বেঁধে থাকে, অধিকাংশ গৃহস্থ মনে 
করে তারা তার ধানের গোলা রক্ষা করছে ; তারা থাকলে ভাড়ার ভরে থাকবে, 
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স্বতরাং তাদের হত্যা করে না। কোন কোন ভগ্রপ্রায় পুরাতন মন্দিরে__-এমন কি নব- 
গঠিত 'নামখরে'-ও দেখা যায়, অজগর কিংবা আর কোন বডে| সাপ আসা যাওয়। 
করে। তাদের কেউ কেউ আবার মন্দির কিংবা! নামঘরের কোন অন্ধকার ঘুপচিতে 
বাসা বেধে বসবাস করে। এরা অবধ্য ; ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যারা পূজা করতে 
কিংবা নাচগান গাইতে আসে, তাদের এই সব সাপ কখনো ক্ষতি করে না । অসমীয়। 
বৈষ্বেরা গোখরো। সাপের গায়ে কখনো হাত তোলে না, কারণ তাদের প্রথম ও 
প্রধান গুরু শ্রীশঙ্করদেবকে একবার নাকি একটি গোখরো তার ফণা বিস্তার করে 
ছাঁয়া দিয়েছিল। শিশু কৃষ্ণকে তার পিতা যখন বুকে করে সংগোপনে নন্দের 
বাড়িতে রেখে আসতে চেয়েছিলেন, তখন ঝড়বুষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করেছিল বিরাট 
এক সাপ, প্রকাণ্ড তার ফণা তলে । যে বাড়িতে গর্ভবতী নারী আছে সে বাড়ির 
কোন লোক সাপ মারতে চায় না. পাছে কোনো খুঁত নিয়ে শিশু জন্মায় । নাগা 
গোষ্ঠীর অনেকেও এ কথা বিশ্বাস করে । সর্পাঘাতে কারো মৃত্যু ভলে মনে করা হয় 
সে মানুষ দুর্ভাগ্য । তেমন লোকের মৃতদেহ অসমীয়া হিন্দ্ররা অগ্নিসাং করে না, 
মাটিতে পুঁতে রাখে । কেউ কেউ আবার কলাগাছের ভেলা বেধে তার উপর শব রেখে 
নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। বেহুল৷ সতীর কা[ইনীতে বলা হয়েছে যে কালনাগের 
দংশন-জনিত বিষে স্বামী লক্ষ্মীন্দরের যখন স্বৃতু। হল, পুনরাস্ ম্বৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের 
আশায় কলাগাছের ভেলায় লক্ষ্লীন্দরের দেহ নিয়ে বেহুলীও সাগরের জলে পাড়ি 
দিয়েছিল দেবতাদের কপালাভের সন্ধানে । লোককথায় বলা হয়েছে যে বেহুল। ও 
তার শ্বশুর চন্দ্রধর বনিয়া গোহাঁটি থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল পশ্ষিমে ছয়গায়ের 
বাসিন্দা ছিল। | 

সাপের সঙ্গে জড়িত আরো! অনেক সংস্কার আছে । সঙ্গমরত অবস্থীত্র একজোড়া 
সাপ দেখলে প্রেমে ও মুদ্ধে জয় হয়৷ সাপজোড়ার উপরে কিংব। কাছাকাছি এক খাঁন 
চাঁদর ফেলে দিতে হয়, পরে সেই চাদর যদি গায়ে দেওয়া হয় ত| হলে প্রেমে বা যুদ্ধে 
জয়লাভ অবশ্যন্তাবী। প্রাচীন অসমীয়া ভাঙ্কষে সঙ্গমরত সাপের মুতি রচিত হত 
উবরতার প্রতীক রূপে । সাপের বিষ ও খোলস কখনে। কখনো ওষুধ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়_-বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের বশীভূত করার জন্য । স্বপ্নে সাপ দেখলে 
প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা! । মিজোরা মনে করে সঙ্গমরত সাপ 
দেখলে হয় ম্বতুযু নয়তো গুরুতর ব্যারাম হয়। তাদের মতে জোড়া সাপ মারা 
অমঙ্গলের সূচনা করে । চাষ করার জন্য জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে যদি সাপ দেখ 
যায় তাহলে নাগাগোষ্ঠীর কেউ কেউ সেই জমিতে চাষ করে না, চাষ দিলে নাকি 
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অনিবার্ষ ্বত্যু। পর্বতে প্রান্তরে আসামের নানা মানুষ নানারকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেছে, সেইসব তথ্যাদি এখন তাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত শিল্পে সাহিত্যে তার 
বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় । জনজাঁতির অনেকে তাদের দা ও বর্শাবলপমের 
হাতলে সাপের মৃতি খোদাই করে থাকে । থুষ্টীয় 1532 অন্দে আহোম ও মিশমিদের 
মধ্যে সদ্ধির চিহস্বরূপ শদিয়ার বিখাত সপস্তস্ত এইরকম ভাস্কর্যের অন্যতম সৃন্দর 
নিদর্শন । সম্প্রতি এই স্তম্তটি গোৌহাটিস্থিত আসাম সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয়েছে । 
মনসাকে যদি সর্পদেবীরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে তা হলে সাপকে কেন্দ্র করে 
নানা লৌকিক কাহিনী রচিত হবে--এতে আর বিচিত্র কী? সাপের বিষয়ে 
একাধিক লৌকিক কাহিনীর মধ্যে সবচেষ়্ে প্রতিনিধিতৃমূলক হল চম্পাবতীর কাহিনী । 
একটি প্রকাণ্ড সাঁপ চেয়েছিল চম্পীবতীকে বিবাহ করতে । সেই চেষ্টায় সাপ যখন 
সফলকাম হল, দেখা গেল সে ছিল আসলে ছদ্মবেশী কোনো দেবতা । তিনি 
চম্পাঁবতীকে অজন্ত্র ধনৈম্বর্য দিলেন । চম্পাঁবতীর ছিল একজন বৈমাত্রেয় বোন, 
ঈর্ষাপরায়ণা! বিমাঁতা চাইল মেয়েকে সাপের সঙ্গে বিয়ে দিতে । প্রকাণ্ড এক সাপ 
ধরে এনে তার সঙ্গে বেচারা মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হল, -কিন্তু সাপ তাকে খেয়ে 
ফেলল | 

মাছ উর্বরতা, বিবাহ ও ধর্নকষের সঙ্গে জড়িত। আসামে ত্রাহ্গণ বৈষ্ণব সহ 
অধিকাংশ সম্প্রাদায়ের মাছমাংস খেতে কোনো বাধা নেই । কিন্তু কোন কোন 
সম্প্রদায় - কোনো কোনো! মাছ বা মাংস খায় না। বর্ণ হিন্দ বলেজ্ঞাত আর্ধসম্ভৃত 
হিন্দুরা সচরাঁচর মোরগ কিংবা শুকরের মাংস খায় না। উত্তর কাছাডের বোডো। 
গোষ্ঠীর দিমাঁসা-রা সম্ভতানলাভের জঙ্বা দেবতাদের কাছে কোনো কোনো মাছ মানত 
করে থাকে । তারা সেই মানতের মাছ খায় না। অসমীয়া বিবাহের প্রথম স্তরে 
'জোরণ'। সেই উপলক্ষে বরের বাড়ি থেকে কন্যার জন্য বন্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি তত্ব 
পাঠানো হয, মাছ সেই সামগ্রীর এক অপরিহীাধ্ অঙ্গ । আবার অষ্টমঙ্গলার দিন 
মেয়ে-জামাই যখন প্রথমবার একসঙ্গে কন্যার বাড়ি আসে, তখন বন্ধু-বান্ধব 
আত্মীয়কুটুম্ধদের নিমগ্রণ করে যে ভোজ দেওয়া হয় তাতে মাছ না থাকলে চলে না। 
একটি বিয়ের গাঁনে উর্বরতাঁশক্তি বৃদ্ধিতে মাছের কাধকরতা বিষয়ে লোকবিশ্বাস 
এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে : একটা বাটিতে একজোড় মাগুর মাছ নিয়ে কন্যার সামনে 
রাখো, তারপর মাছজোড়া ছেডে দাও নদীর জলে, দেখবে দীর্ঘজীবী পুত্রসন্তান 
হবে। শিশু বাড়িতে জন্ম নিলে এবং সে শিশু যদি পুত্রসন্তান হয় তাহলে অসমীয়া 
গৃহকতা বন্ধ-বান্ধবদের মধ্যে মাছ বিলি করেন | শিশু ছ-মাসের হলে যখন নামকরণ 
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অন্নপ্রাশন হয়, ভোজ্য দ্রব্যের মধ্যে মাছ না থাকলে নয়। কারো! ম্বৃত্যুঃ পর অশোঁচ 
ব্রত পালনের দিনগুলিতে পরিবারের কেউ মাছ-মাংস খায় না। শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে 
জ্কাতিকৃটুন্বদের ডেকে ষে ভোজ দেওয়া হয় সেইখানে মংস্যম্পর্শ করণ হয় । 

কোন কোন পুজাতেও মাছ উৎসর্গ করা হয়। কাছাড়িরা মাছ দিয়ে তরকার 
রেঁধে ভূতপ্রেতদের খুশি করার জন্য রেখে দিয়ে আসে । মিরিরা মনে করে মাছ ও 
লক্ষ্মীর মধ্যে কোন তফাত নেই । মিরিদের একটি পূজায় পুরোহিত স্বয়ং একটি 
মাছ ধরে একটা লম্বা সৃতে। দিয়ে তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে যায় একেবারে ঘাট থেকে 
ধানের গোলা অবধি । তাঁতে করে নাকি ধনৈশ্বধের অধিষ্ঠাত্রী কৃপিতা লক্ষ্মী দেবীকে 
তৃষ করা ষায়। বোড়োঁরা বলে. মাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ভাণ্ডারী । দেবীর 
ভাড়ারে প্রন্থুর বড় বড় মাছ আছে যা থেকে তিনি মানুষকে ভান দেন-__অবশ্য যদি 
আগে ভাগে মানুষ তার নামে একটি মোরগ উৎসর্গ করে । আহোমর' ও উত্তর ভাগের 
সোনোয়ালরা তাঁদের ধানের গোল! ভরাবার জন্য এবং চাঁষবাঁস ভালে। হবে বলে 
একধরনের নাট্ুকে অনুষ্ঠীন পালন করে । বেশ ধুমধাম করে তারা লক্গ্ীর বিগ্রহ 
বহন করে নিয়ে যাঁয় কোন নদী বা পুকুরের ধারে । দেবীকে বেদীতে স্বপন করে 
তারা দলে দলে পলো নিয়ে জলে নেমে পড়ে, পলোঁতে যা ওঠেমাছ হোক, জঞ্াল 
হোঁক--সবকিছু নিয়ে ফেলে সেই বেদীর সামনে । যদি পলোতে মাছই ওঠে তাহলে 
বলা হয় ভাগ্য স্ুপ্রস্গ ৷ পৃজা হয়ে গেলে পর সেইসব মাছ ও জঞ্জাল সকলের মধে 
বিলি করে দেওয়! হয়, দেবার প্রসাদ রূপে সেইসব জিনিস লোকেরা ণোলার 
চারদিকে কিংবা ধানক্ষেতে ছ।ডয়ে ছিটিয়ে দেয়। বীজ থেকে প্রথম যখন সবুজ হয়ে 
ধানের গাছ ওঠে গারোরা সেসময় তাদের এক উৎসবে মাছের লাজ উৎসর্গ করে। 
'মরিরা মনে করে মাছ হল মানুষের সমস্ত ধনসম্পর্তির জননী, তাই তার। বসবাসের 
জন্য এমন সব জায়গা] বেছে নেয় যেখানে প্রচুর মাছ আছে । কোন কোন নাশীদের 
মধ্যে একটা প্রথা আছে যে সর্বপ্রথম যে মেয়ে ক্ষেতে বীজ সুঁতবে তাকে মাছ খেতেই 
হবে । তেমনি যে মেয়ে ধান কাটার সময় প্রথম আঁটিটা কাটে তাকে কেবল ভাত, 
আদা ও মাছ খেতে হয়। নাগাদের মধ্যে কৌন কোন দল আবার মনে করে যে 
জলে বিষ 'মশিয়ে প্রচুর মাছ যদি ধরা যায় তাহলে শস্যের ফলন হবে ভালো । 

কোন কোন মাছের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়। 
ঘুমাবার সময় কেউ যদি বিছানা ও কাপড়চোপড় ভেজাঁয় তাকে 'পাটিমৃতুরা" মাছ 
খাওয়ালেই অস্থুখ সেরে যাবে । কোন কোন শ্ত্রীরোগে 'ডরিকনা' মাছ প্রয়োগ 
করা হয় । কেউ কেউ ভৃতপ্রেতের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জঙ্ ঘরের চাঁলে মাছের 
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কাটা গুঁজে রাখে । স্বপ্নে মাছ দেখলে নাকি বিবাহের সম্ভীবনা। একটা বড় কাজে 
হাত দেবার শুরুতে আশবিহীন মাছ খাওয়াটা অমঙ্্লে। গারো ও দিমাসা 
কাছাডরা মনে করে চাদা জাতীয় মাছ যদি স্বপ্পে দেখা যায় তাহলে হাতে টাঁক 
আসে । সম্ভবত এই জাতীয় মাছের সঙ্গে রপোর টাকার সাদৃশ্য থেকে এহ ধারণা । 

পাঁন-চিবানোৌর শখ আসামে বন্থ প্রচলিত । এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে দুই মহাদেশে 
বহু লোক পান-স্বপুরি চিবোয়। এই বিরাট ভূখণ্ডের একেবারে মাঝখানে থাকার 
ফলে অসমীয়ারা পান-সৃপুরির ভক্ত হবে এতে আর বিচিত্র কী! রাঁজারাজড়া থেকে 
শুরু করে গরিব চাষাভষোরাঁও পান চিকোতে ভালোবাসে । পানের পাতা হল 
পান, আর স্ুপুরি হয় তামুল থেকে_ সংস্কৃত তান্বুল থেকে তামুলের উৎপত্তি । 
পাঁন-চিবানোর অভযাসটা এসেছে অনার্ধদের কাছ থেকে । বলা হয় মন্খ্‌মের ভাষী 
খাসিয়ারা জন্জাতিদের মধো সবপ্রথমে আসামে প্রবেশ করে এবং তারাই এই 
অভ্যাসটা! আমদাঁ'ন করে থাকবে কামপুচিয়া থেকে । খাসিয়ারা তামুলকে বলে 
'কুয়েই' ; তামূলের প্রতিশব্দ অধুনা অপ্রচলিত অসমীয়া 'গুয়!' কথাটার মঙ্গে 
'কুয়েই' তুলনীয় | 'গোহাটি' নামটির শুদ্ধ রূপ 'গুগ্নাহাট' কথাটাও তাম্বলবাচক 
গুয়াস্বাগুক-্কুবাঁক থেকে উদ্ভূত বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 
732661 ও /£১15০৪-_এই দুটি ইংরাঁজী কথা এসেছে যথাক্রমে মলয়ালম ও কন্নড ভাষা 
থেকে দুটিই অনার্ধ ভাষা । সুতরাং মনে হয় সংস্কৃত 'তাম্বুল' কথাট। নিশ্চয় পরবর্তী 
কোনকাঁলের প্রক্ষিপ্র শব-_ _খণ্বেদের কোথাও এর উল্লেখ নেই । কেবল পরবর্তী 
যুগের পালি সাহিতে। কামসূত্রে, বৃহৎ সংহিতায়, ও চরক-সুশ্রতের রচনায় 
ববহারোপযোশী বস্ত রূপে তান্বুলের উল্লেখ দেখা যায় । 

যোগিনীতন্ত্র বলে, অসমীয়া স্ত্রীলোকেরা অনবরত তান্থল চর্বন করে থাকে। 
আজকের দিনেও পরতে-সমতলে পুরুষ নারী নিবিশেষে সকলেই সবসময় পান 
চিবোয়। যেকোন অসমীয়া গ্রামে গেলেই দেখা যাবে সারি সারি সরু লম্ব! 
সৃপুরি গাঁছ এক পায়ে দাড়িয়ে আছে । আগেকার দিনে রাজারাঁজড়া যেখানে যেত 
সঙ্গে নিয়ে যেত ক্ষুদে একদল কর্মচারী যাদের প্রধান কাজই ছিল সাঁজ1 পাঁন অনবরত 
যোগান দেওয়া । এমন কি নিদন্ত যাঁরা, তারাও কাঠ বা ধাতুর তৈরি হামামদিস্তায় 
ছেঁচে পানের স্বাদ নিত। স্বৃতরাং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পান-তামুলের 
একটা বিশেষ স্থান থাকবে- এতে আর আঁশ্র্য কী! অসমীয়া বাড়িতে অতিথি এলে 
তাকে প্রথমেই সাধা হয় পান দিয়ে। প্রতিবার আহার গ্রহণের পর পান হয় 
মৃখশুদ্ধি। কোন কোন অনুষ্ঠানে বয়োকনিষ্ঠেরা বয়োজোষ্ঠদের প্রতি সম্মান দেখাড 
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পানের বাটাতে কিংবা মাটির রেকাবিতে পান-তামূল নিবেদন করে । কখনো 
কখনো গ্রাম পঞ্চায়েতের আসরে অভিযুক্ত বাক্তি যদি অপরাধ স্বীকার করে বাটা 
ভরে পান-তামুল দিয়ে দণ্ডবং প্রণাম করে, তাহলে অপরাধীকে শাস্তি থেকে 
অবাহতি দেওয়! হয়। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের প্রথম পর্বের সুচনা হয় 
পরস্পরের মধে। পান আদান-প্রদান করে। বাংষ্যায়নের কামসূত্র থেকে ইজিত 
নিয়ে এই অভ্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল কিনা কেজানে! তিনি অবশ্য বলেছেন, 
*প্রস্থাসের স্ৃগন্ধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রণয়ীযুগল দীত মেজে একটি করে পান মুখে পুরবে 
এবং প্রেমীলাপ চলতে থাক কালে একজন অপর জনের মুখে পান একট! পুরে 
দেবে। অসমীয়া বিবাহ সভায় পানের ভূমিকা খুবই বড়। অনাধসম্ভূত গ্রামবাসীদের 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে পান এক পবিত্র উপ্চার। খাসিয়ার' ম্্তদেহের উপরে একটি 
পাল রেখে বলে, 'বিদায়। যাও ঈশ্বরের কাছে আর তার সঙ্গে একটি পান খেয়ো।' 
দেবী সৃবচনীর নামে উৎসর্গীকৃত উপচারের মধ্যে আহোমর। পান তামূল রাখে, নবান্ন 
উৎসবের সময় | পানের পাতা ও কীচা স্ৃপৃরি তারা প্রথম যখন ঘরে তোলে, তাদের 
একটি করে নিবেদন করে ঈশ্বরকে । বোড়োরা এইরকম করে তাদের খেবাই 
পুজার সময় । 

মোবগ বলি দেবার কথা ইতিপৃবেই বলেছ। শোনা যায় বন্য কুক্কুটকে সবপ্রথম 
পোষ মানায় অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতিরাঁ। তার এবং তাদের নিকট সম্পকফ্িত 
তিববত-বর্মী ভাঁষীরা মোরগ মুরগীকে তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বেশ একটা 
গুরুত্ব দিয়েছে । সম্ভবত সেই কারণে মুরগীর ডিম জনবিশ্বাসে কিছু মহিম! অর্জন 
করেছে_ষদিচ সাঁধাপূ্শত আধ হিন্দ্বর! মুরগীর ডিম খাঁয় না, মাংস তোদূরের কথা, 
বাঁশ ও কলাগাছের বাকল দিয়ে 'বেই' নামে একটি যে ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডপ তৈরি 
করা হয় অসমীয়। বিবাহে, বরকল্বার স্রীনের জন্বা, সেখানকার মাটিতে এক জোড়া 
মূরগীর ডিম পুতে রাখা নিয়ম! কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ি যাবার সমগ্র 
কন্তাকে এক জোডা ডিম নিয়ে যেতে হয় । এ সব অনুষ্ভীনে ডিমের বাবহাঁর সম্ভবত 
উবরতার প্রতীকরূপে । ভালে! চাষের জন্ব আবহাঁওয়' স্বাতে ভালো থাকে সেইজন্য 
দেবতাদের উদ্দেশে মোরগ ও ডিম নিবেদন করা হয়। কাহাড়ির' ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির 
কামনায় তাদের ময়নাও দেবীকে ডিম দিয়ে পুজে' করে । আসামের বহাঁগ বিন 
উৎসবে ছেলেমেয়েরা ডিম নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে খুব মজা] পায়, পরস্পরের 
গাঁয়ে ডিম ছোড়ে কিংবা কে কার ডিম ফাটাতে পারে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা 
হয়। এই উৎসব হয় ধান চাষ শুরু হবার ঠিক আগে, তাই মনে হয় ক্ষেতের উর্বরতা 
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রদ্ধির সঙ্গে এই ডিমভাঁঙা খেলার একটা কোন সম্বন্ধ আছে। মোরগ বা মুরগীর 
উ্াাং কেটে মঙ্গল-অমঙ্গল নিধাঁরণের একটা প্রথা আছে আহোমদের মধো। 
খাসিষারা এরকম ক্ষেত্রে একটা ডিম ভেঙে পরীক্ষা করে । মোরগ ডাক দিযে 
জানাঁন দেয় যে রাত পোহাল ; কিন্তু অসময়ে রাতের প্রথম প্রহরে যদি ডাক ছাঁডে, 
সেটা অশুভ লক্ষণ । | 
আসাম অঞ্চলের জনবিশ্বাস ও কুসংস্কার কী কী আছে তার পুরোপুরি হিসাব 
দেওয়] সম্ভবপর নয় । সেসব সংগ্রহ করে তার পূর্ণাঙ্গ অধায়ন করার পরিকলনা ও 
আমরা হাতে নিইনি । অতএব আরে! কয়েকট উদাহরণ দিয়ে আমরা এই অধণয়ের 
ছেদ'টানব । 
 মহেষ্রোদারো! ও হরপ্লার আবিষ্কারসমূহ একটি (কোন বৃক্ষ দেবতার অক্তিত্ের 
প্রতি ইঙ্গিত করে । আসামেও গাছের সৃক্ম' কাজ সম্বলিত প্রাচীন কিছু ভাস্কধের 
সন্ধীন পাওয়া গেছে । বোড়োর! মনসা গাছকে অতি পবিত্র জ্বান করে । অস্বান্থয 
অসমীয়া হিন্দুরাও আগুন, অতিবৃষ্টি কিংবা ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
মনসা রোপণ করে । তাছাড়া! তার! সর্পদেবতার যদৃচ্ছ; বিচরণ রোধ করার জন্বাও 
ধাঁন ক্ষেতের ধারে কাছে মনস! লাগাঁয়। অসমীয়া বৈস্ণবদের কীছে হরিতকী পবিত্র 
গাছ, কারণ তাঁদের গুরু শ্রীশঙ্করদেব একটি হরিতবী গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম 
নিতেন ও পুঁথি রচনা করতেন । এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের বৌধিদ্রমের কথা আমাদের 
মনে পডে। কালী-উপীসকের কাছে পবিত্র নিমগাছের পাত! ভূতপ্রেত বিতারণের 
কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর প্রধান উপযোগিতা হল বসন্ত রোগে রোগীর 
খাটের তলায় নিষগ'ছের ডাল রাখলে নাকি রোগের উপশম হয় গ্রামের ওঝার। 
ভূতপ্রেত, নীমাবাঁর ভন্বা বিষলজ্ঘনীর ডাল ব?বহাঁর করে থাকে, ভূতগ্রস্তের গায়ে 
ডাঁলট' মারতে মারতে মন্ত্র পড়লে ভূত নাঁকি পালাবার পখ পায় না। বিষলজ্ঘনী 
ওষুধ বাঁনাতেও কাজে লাগে। 
অসমীয়ার! কন্তকগুলি বিধি নিষেধ মেনে চলে । অশাবস্য', 'একাঁদশী, মঙ্গলবার 
ও শনিবার তারা বীশ কাটেনা, কাটলে নাকি বাঁশগাঁছের ভূত সেইসব মানুষের 
ক্ষতি করে । মঙ্গলবার ও শনিবার যে কেন কাজের পক্ষে অশুভ |. এ ছুটে! দিন 
তার। নৃতন কাজে হাত লাগায় না! বিবাঁহিত স্ীলোকেরা অমাবস্া!, প্রতিপদ ও 
পৃণিমার দিন তাদের মায়ের বাড়ি যায় না! আরে। কোন কোন বিশেষ 
দিনক্ষণকে অপয়া মনে কর হক্ব । কোন কোন মাসে এবং কৌন কোন দিনে 
ধানের গোলা (থেকে ধান বের করা নিষেধ । যে স্ত্রীলোক উপবাসত্রত পালন 
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করছে তাকে ভাড়ার ঘরে যেতে দেওয়। হয় না। বিয়ের পর প্রথম সন্তানটি সাধারণত 
পোয়াতীর মায়ের ঘরে জন্মানো নিয়ম । সন্তান হবার পর একমাস কাল সে অশুচি 
হয়ে থাকে বলে তাকে ঘরের কোন জিনিস ধরতে-ছুতে দেওয়া হয় ন!। রজস্থল! 
কন্যাও কিছুদিনের জন্য অশুচি হয়ে থাকে, সেই কা দিন তাকে একট ঘরের মধে। 
বন্ধ করে রাখা হয় যাতে তার মুখ কোন পুরুষ ন। দেখতে পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন 
আদিম জাতির মধ অনুরূপ প্রথ! চলিত আছে দেখে মলে হয় এ প্রথ? বন্ুল প্রচীলত | 

ধ'তু হিসাবে লোহ। মানুষের খুবই উপকারী বলে অসমীয়ারং লোহাতে অনেক 
দ্রন)গুণ আছে বলে মনে করে । শ্রাদ্ধ অনৃষ্জীন সমাপ্ত না হওয়া পর্পন্ত শ্রাদ্ধ অধিকারী 
তাঁর শরীর থেকে লোহাঁর একট ছুরি কিছুতেই পরিহীর করে না পাছে মৃত বাক্তির 
প্রেতাত্মা তার ক্ষাতি করে । শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার মায়ের বিছানার নিচে একটি 
ছুর রেখে দেওয়া হয়; তাহলে ভূতপ্রেত কাছে আসতে পারে না। এই একই 
কারণে গ্রামের মানুষ রাতবিরেতৈ ষখন বাড়ির বাইরে যায়, সঙ্গে একটা ছোট দাঁও 
শিয়ে যায়। যে দাঁও দিয়ে বলির পশু কাটা হয় তাকে মন্ত্র পড়ে পু কর! হয়। 
প্রেমিক তার প্রেমিকাকে প্রেমের চিহনম্বরূপ একটি কাঁটীরী উপহার দের। ভূতপ্রে 
খেলে রক্ষা পাবার জন্ত নব।ববাহিত ব্রবধূ নিজেদের কাছে কাটারী রাখে বাসর- 
ঘরে নবদম্পতিকে রক্ষা করার অন্য একট উপায় আছেঞক মিতবর ও কনের সটিকে 
লরকনের সাজ পরিয়ে বাসরে রেগে দিলে ভূতপ্রেত আসল-নকল ঠাহর করতে না 
পেরে গকে যায়। এই একই কারণে, বরকে বলা হয় দেবত। ও কনেকে দেবী । 
তার। যি সাধারণ মানুষ না হয়ে দেব-দেবী হয়, ভূতপ্রেত তাদের কী করবে ! 
বিবাহের ভন্য বর যখন পাত্রীর বাড়ির দরজায় পা দেয়, ভূতপ্রেত দূরে সরিয়ে রাখার 
জন্য বরের গায়ে চীল ছিটিয়ে দেওয়া! হয়। কোন কোন জনজাতীয় লোকেরা 
ভবিষ্যত গণনার জন্কা চাল ব্যবহার করে থাকে । 


কে 


মানুষের নামে একটা যাত্ুকরী শক্তি থাকে বলে মনে করা হয়; তাই যেখানে 
সেখানে নাম বক্ত কর। অনুচিত । সচরাচর প্রতেক অসমীয়ার হটো করে নাম 
থাকে : একট নামে সে সবগাধারণের কাছে পরিচিত, অন্য নাম ট রাখা হয় জেণতিষ 
মতে, কোষ্ঠি বিচার ক'রে । শেষোক্তটই তার আসল নাম । কিন্ত পাছে জাতকের 
ক্ষতি হয় কিংবা বিছ্ব হয় সেইজন্য নাম'ট গোপন রাধা হয়, যাঁর-তার কাছে ব্যক্ত করা 
হয়না । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাম রাখা হয় দেব-দেবীর নাযে এই আশায় যে সন্তান 
তাহলে দৈব গুণাগুণের অধিকারী হবে, নতৃব! দেব-দেবী বিপদে আপদে তাকে রক্ষা 
কববেন। কোন পরিবারে পর পর শিশু সন্তানের স্ব হলে কিংবা শিশু সন্তীনের। 
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প্রায় অসৃখে বিস্খে ভগতে থাকলে, ভালো-ভালো নাম না দিয়ে তাদের পচা-শচা 
নাম দেওয়া হয়। হতকুচ্ছিত নামের ছেলেমেয়েকে ভূতপ্রেত পর্যন্ত পছন্দ করে না'। 
কখনো কখনো নবজাত শিশুকে তার ম'-বাবাঁ নামমাত্র মূলো বেচে দেন. তাহলে 
দেবতারা হয়তে। মনে করবেন শিশুটি তাদের সন্তান নয়, স্বৃতরাং কেড়ে নিতে 
চাইবেন ন'+! রাত্রে সাপকে সাঁপ বলা হয় না, বলা হয় 'দীঘল' | অনবধানে কেউ 
যদি ওই ভয়ের নামটা উচ্চারণ করে, তাহলে বার বার তিনবার আস্তিক ও গরুডের 
নাম নিতে হয়। 

জীবনের অন্তিম মুহুতে অথবা মৃততর অবাবহিত পরে দেহটিকে ঘরের বার করতে 
হয়, ভাঁরপর সরষের তেল ও বাটা হলুদ দিয়ে সারা দেহ মাখয়ে দিতে হয় এবং শেষ 
পধন্ত স্বান করিয়ে নৃতন বস্ত্র পরিয়ে দিতে হয়। এইভাবে ম্বৃত বাংক্তকে প্রন্তুত করতে 
হয় অন্তিম যাত্রীর জন্বা। শ্বাশানঘাট থেকে ফিরে এলে পর শ্বাশানযাত্রীদের সান 
করতে হয়, একখণ্ড পাথরের উপর প. রেখে আগুন পোহাতে হয়। এইসব প্রক্রিয়' 
শষ করে সে বাড়ির ভিতরে পা দিত্রে পারে । ফিরে আসতে যদি রাত গভীর হয়, 
তাহলে ভোর না! হওয়া পধন্ত তাঁদের বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। মৃত বক্তির 
প্রেতাত্ম। ষে তাদের পিছু পিছু আসেনি তার নিশ্চয়তা কী 2 


চার 
প্র্থা ও এ্রতিহ্য 


অসমীয়া উপকথার নায়িকা পানেসৈ তার ইকর।-সরের ভেলাখানা বেয়ে চলে তো? 
বেয়েই চলে. প্রকাণ্ড বিলটার পারে আর কিছুতেই লীগায় নী। বিধবা বুডীর 
পালিতা কন্তা পানেসৈ, বুড়ীতে ডাকে মা বলে। বিধবার একটিই ছেলে । সে ছেলে 
বড় হয়ে পাঁঁনেইসকে বিষে করতে চাইল | পানেইস কী করে এ বিয়েতে যত দেয় 2 
বুড়ীর ছেলেকে এতকাল কি সে দাঁদ, বলে ডাকেন? কন্ত অনেক বুঝানো 
স্বকঝীনে। হল. অনেক লাঞ্ুন _গঞ্জন।_শেষ পথন্ত পাঁনেসৈকে মেলে নিতেই হল । 

পানেইউস-এর মনে যে দ্বিধাদ্বন্দ দেখ। দিয়েছিল তার মধে। দিয়ে অসমীয়াদের মনে 
পারিবারিক সম্পর্কের একটা বড় দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের মধে। 
থেকে জীবনযাত্র। যদি নিব'হ করতে হয়, তাহলে সবপ্রধান সংষোগ সূত্র হয় আত্মীয় 
বন্ধন ! ভাই-দাঁদ।. "বান-দিদি, মাম -ভাগনে, মাসি-খুড়ি. ভীগনে-ভাইপো- এইসৰ 
সম্বন্ধ পরিবারের সকল বক্তিকে একসৃত্রে বেধে রাখে । বিবাহ-সম্বন্ধ ।স্থর করার 
সময় এইসব পারিবারিক সম্পকই প্রধানত পথ দেখিয়ে দেয় । 

অসমীয়। গ্রাম সমাজে জনজাতীয় এবং অ-জনজাতীয় দুটি সম্প্রদায়ের মধেই, 
যৌথ পরিবারের প্রথা যেন একট! এতিহারূপে চলে আসছে । যৌথ পরিবার 
রক্ত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্টিত। ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চৌধুরীর অনুমান যে, অতীতেও 
এখনকার মত উত্তরাধকার বিষয়ে দাঁয়-ভাগ পদ্ধতি অনুসৃত হত। পিতা যতাদন 
বেঁচে আছেন ততাদিন পধন্ত ,ছলেরা সম্পর্তির ভাগ চাইতে পারে না। কিন্তু (পিত। 
যাঁদ তার জীবিতকালেই সম্পাত্ত ভাগ করে [দতে চান-_াদতে পারেন । স্বৃতরাং 
(পতাই হলেন পরিবারের কেক্দ্রবিন্দ্র, পরিবারে তার শান একচ্ছত্র । কিন্ত এর 
মানে এমন নয় যে একটা বৃহ বা যৌথ পরিবার একেবারেই ভেঙে যায়না । 
বাস্তব পক্ষে দেখ। যায় পুরাতন কালে বিবাহের পর ছেলেরা |ভন্ন হয়ে নিজেদের 
নিজেদের ধর বীধত । বরঙমানেও আসামের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার অনেক দেখা 
যাযযদিও প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কোন ছেলে বিয়ে করার পর পুথক 
হয়েযায়। 
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মান-গোষ্টীর কোন কোন জনজাঁতি মাতৃশাসিত সমাজের প্রথ। অনুসরণ করে । 
উদাহরণ স্বরূপ, খাসিয়াদের কথা উল্লেখ করা যায়, তাঁদের সমাঁজ মাতৃশীসিত 
না! হলেও মাতৃপক্ষীয় উত্তরা 'ধকার বাবস্থা মেনে চলে । মাতাকে তার। একট! 
গোছীর কেন্দ্ররূপে গণ্য করে । মা, তার কন্বারা এবং তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে এক 
একটি পরিবার গঠিত হয় এবং মাতামহী হন সেই পরিবারের উৎস । বিবাহের পর 
স্বামী আসে স্ত্রীর পরিবারে বসবাস করতে ! ভার শাশুডা সকল উপার্জনের দায়িত্ 
গ্রহণ করে আর পারিবাঃরুক কাজকমের তদারকিও নিয়ন্ত্রণ করে । ছেলেমেয়ে 
জন্মানোর পরে স্বামী পৃথক একটি ঘর বানয়ে নিতে পারে । মায়ের সম্পত্তি পায় 
“মেয়েরা । মেয়ে ন' থাকলে মায়ের বোনের সবচেয়ে ছোট মেয়ে সেই সম্পত্তি 
লাভ করে । পরিবারের সরবকনিষ্ঠী কন্যাটিকে সমস্ত পৃজাপাবনের ভার নিতে হয় 
বলে সম্পত্তির মোট। অংশট। তার ভাগে যাঁয়। খাসয়া পাহাঁডটা! অনেকগুল 
সয়েষ' বা বণ এগু সামন্ত রাজোর সমষ্টি । 'সয়েম অর্থাং সামন্ত রাজোর প্রধান তার 
দরবারে বসে গ্রামের সকল কাজ পারচালন। করেন । মিয়েম শিবাচিত হয় 
পত্বীপক্ষের দিক থেকে । 

গারো পাহাড়ের গারোরাও অনুরূপ একটি প্রথা অনুসরণ করে। সম্পত্তির 
অধিকারী ভূর গারে। মেয়ের! মাতুপক্ষের পরিচয়েই গাঁরোদের বিভিন্ন গো্টীর 
পরচয়। জামাই এসে বসবাস করে শীশুড়ার পরবারে। শাঁশুড়ীর স্বতুদর পর 
তার কোন একজন মেরে মায়ের বাড়াটা পায়। কনো কহনো শাশুড়ী ত 
মেয়ে-জামাইদের জঙ্ক এক একটি পৃথক বাড়ী তৈরি করে দেন! সাধারণত 
মাবাপের সবচেয়ে আদরের মেয়েটি পায় মূল বাড়ীট।। গারো মের়েরাই পায় 
মায়ের সম্পত্তি । 

দিমাসা-কাছাড়িদের মধে; প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুত্র পায় পিতার সম্পর্তি-- 
যথা অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সী, জহি-জমা, গরু-মোষ প্রভৃতি, আর মেয়ে পায় মায়ের 
সম্পত্তি__যথা! তাতশাঁল, বন্ত্রালঙ্কীর প্রভৃতি । বাসনকোষন থাকে সকলের জন্য । 
মেয়ে না থাকলে মায়ের কোন নিকট আত্মীয় তার সম্পর্তি পায় এবং ছেলে না 
থাকলে বাবার সম্পত্তি পায় নিকটতম কোঁন পুরুষ আত্তীয়। প্রাচীন মাতৃশাসিত 
সমাজের উত্তরাধিকার প্রথার এগুলি চিহবিশেষ হতে পারে । দিমাসা-কাছাড়িরা 
কিন্তু নারীদের পুরুষের সমকক্ষ বলে গণ) করে না। সমাজের বিচারে কেউ যদি 
দোষী প্রতিপন্ন হয় তাহলে পুরুষদের যত জরিমানা দিতে হয় মেয়েদের দিতে 
হয় তার অধেক। 
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স্ীলোকেরা অসমীয়া সমাজে যতই সম্মানিত হোক না কেন, উপরোজ 
উপাজাতীয় সম্প্রদায় বাতিরেকে আর কোন সম্প্রদায় কিন্ত মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার 
ব্যবস্থা মেনে চলে না । অসমীয়! সমীজ পরিচালনার আধার হল সচরাচর প্রচলিত 
পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা । 

মন যে আট রকম বিবাহের বিধান দিয়েছিলেন, সেগুলি সম্ভবত প্রচলিত আধ ও 
অনার্য বিবাহ প্রথার শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি মাত্র । প্রজাপতি প্রথ! অনুসারে পাত্রপক্ষ 
থেকে পাত্রীপক্ষের কাছে প্রস্তাব আসে, তারপর আনুষঙ্গিক নিয়ম পাঁলন করার পর 
বিবাহ পাকা হয়। আসামে এই প্রজাপতি প্রথাই হল সচরাচর প্রচলিত প্রথা । 
রাক্ষস বিবাহে কন্যাকে বলপুবক্‌ হরণ করে বিবাহ কর! হয়, গান্ধব প্রথায় বরবস্কার 
মিলন হয় গোপনে । আসামে এ ছুটি প্রথা ধতবোর মধো নয় | ত্রাহ্গ প্রথায় কল্তার 
পিতা আনুষ্ঠানিক ভাবে উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। আধ 
বিবাহে একজোড়া হাল-বলদের বিনিময়ে পিতা কন্তাকে তুলে দিতেন পাত্রের 
হাতে । অসমীয়া সমাজে এই দুটি বিবাহের প্রসঙ্গত অবান্তর । তবে পিশাচ প্রথা 
অনুসারে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করাটা! কিন্তু আসামের গ্রামাঞ্চলে তেমন কিছু 
অসাধারণ নয় । বিহু-উৎসবের সময় মুবক-যুবতীরা স্বচ্ছন্দ মেলামেশার একটা সুযোগ 
পায়, কেউ কেউ তখন যুগলে পালায় গিয়ে মিলনের পথ সহজ ও তরান্বিত করে। 
কিন্ত পালিয়ে গিয়ে বিষে করাটাকে নিরুংসাহিত করা হুয়। একটি বিহু গানে 
কল্ত! বলছে, প্রেমিকের সঙ্গে নাচতে তার খুব ভালো লাগে. কিন্তু প্রেমিক যেন তাকে 
না পালিয়ে নিষে যায়, তাহলে তাদের জরিমানা দিতে হবে । এই 'পালিয়ে নিয়ে 
যাওয়া, সোজাসুজি পালিয়ে নিয়ে বিয়ে করা হতে পারে অথবা প্রাচীন কালের 
রাক্ষস-বিবাহের রেশ হতে পারে। গায়ের মুরুব্বিদের মারফত সমাজের কাছে 
যথারীতি ক্ষমা ভিক্ষা! করলে এবং মুরুব্বিরা একটা দণ্ড বিধান করে ক্ষমা করলে, 
পলাতক প্রণয়ীযুগলকে ছেলের বাড়ি সাধারণত গ্রহণ করে । এই দগুবিধান সমাজের 
সমালোচনা সূচিত করে । অতঃপর অবশিষ্ট থাকে কশ্তার জন্য মূল্য দিয়ে অসুর 
বিবাহ এবং পুরোহিতের হাতে কন্তা সম্প্রদান করে দৈব বিবাহ--এই দু'রকম 
বিবাহের কথা আসামে শোনা যায় না। 

পৃথিবীর সবনত্র বিবাহের ফলে আত্মীয়-কুটু্বের পরিধি বিস্তার লাভ করে। 
ভারতের অন্যত্র ষেমন হয় তেমনি বিবাহের পর আসামেও পরিবারের চোহদ্দি ছাড়িয়ে 
নানা সম্পর্কের পথ খু সায়। পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষে উভয় দিকে কাকা-জে)ঠা- 
মামা-কাকী-জোঠি-মামী বেরোবে; ঠাকুর্দাঠাকুমা, দাদামশাই-দিদিমাও বেরোবে । 
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'নবৌ' বা বৌদিদি এবং 'ভিনিদেও' বা জামাইকাবুর সূত্রে নূতন নৃতন সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয় । অসমীয়্াতে 'বৌ' কথাটার অর্থ 'মা'। দাদার স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান কর! হয়, 
নবো মানে আসলে নৃতন মা । শ্বশুর-শাশুড়ীও জামাঁতাবাবাজীর কাছে. বধূমাতার 
কাছে_যথাক্রমে দেউতা ( দেবতা-বাব! ) ও আই (ম।)। মোমাই (মামা ) ও 
ভাগিন (ভাগনে ) এবং ভিনিহি ( ভগ্রীপতি ) ও খুলশালার (শ্যালিকা ) মধো সম্বন্ধ 
খুবই অন্তরঙ্গ । কাকা-কাকিমা, জ্যেঠা-জ্যেতিমা, মামা-মামীর ছেলেরা ও মেয়েরা, 
মায়ের পেটের ভাই-বোনের মতোই ভাই ও বোন। বিভিন্ন সম্বন্ধ বাচক কয়েকটি 
অসমীয়া! শব্দ এই ভাষার বৈশিষ্ট-সূচক | ভাইদের মধ্যে যে কনিষ্ঠ তাকে বলে 'ভাই', 
বয়োজ্োষ্ঠকে 'ককাই'। কনিষ্ঠ বোনকে বলা হয় 'ভজী', বয়োজোষ্ঠাকে বলে 
'বাইদেউ' । 'মোমাই”-এর বদলে 'মামা'ও বলা হয় । (তেমনি 'ককাই' বা 'ককাই- 
দেউ'-এর বদলে 'দাদা' | 'যোমাই'-এর পত্রী 'মাই' কিন্তু 'মাম।' বললে তিনি 'মামী 
যে-কোন অচেনা অজ্রানা লোক যে কোন গায়ের লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে 
পরে, তাকে 'ককাই' বলে সম্বোধন করলে । গ্রামের মেয়েরা প্রতিবেশিনী বক্ষে 
জ্োষ্ঠাদের ডাকে 'বাই' বলে। বাঁটীর ঝিকেও গুহকতার ছেলেমেয়ে বলে 'বাই'। 
অসমীয়া গৃহস্থালীর ঝি চাকরেরা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতোই কৃতীকে বলে 
'দেওত1' এবং কত্রীকে 'আই'। এর কারণ আগেকার দনে আসামে যখন দাঁসপ্রথা 
প্রচলিত ছিল, দাঁসদাসীর। ছিল একপ্রকার পরিবারভ্ভৃক্ত মানুষজন । 

অতঃপর সাধারণ একট অসমীয়া বিবাহের বর্ণনা দেওয়া যাক। পাত্রপক্ষ থেকে 
প্রস্তাব এলে পর পাত্র-পাত্রীর কোষ্টিবিচার ব| যোটকবিচার করা হন্ন। মিল যদি দেখা 
যায় তবে বিবাহের আয়োজন কর হয়, নতৃব1 প্রস্তাব পরিতাক্ত হয়। আনুষ্ঠানিক 
বিবাহে যদি বিলম্ব থাকে প্রস্তাবট! পাকাপাকি করার জন্য পাত্রীর আত একট 
নৃতন আংটি পরিয়ে দেওয়! হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের বাপারটা কন্যা সম্প্রদানের 
দু-তিন দিন আগের থেকেই আরম্ভ হয়। প্রথম দিন কন্যার বাড়ীতে তত্ব পাঠানে। 
হয় বা 'জোরোণ' দেওয়। হয়। পাত্রের বাড়ী থেকে একদল সধব] ও কুমারীরা থাড 
কন্তার বাড়ী এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে বিয়ের সাজ-পাট গয়না-গাট পরিয়ে 
দেয়। তত্বের মধো থাকে তিন থেকে পাচ জোড়া জামা-কাপড. তার মধে। এক 
জোড়া কন্যার মায়ের জন্য । এইদিন থেকে বিয়ের দিন পরন্ত বর-কনেকে প্রতিদিন 
আনুষ্ঠানিকভাবে সরান করতে হয়__এই স্রানকে বলে 'নোওয়া' বা নোওনি' | এই 
'নোওনি' বা স্রানপবের জন্য পাড়ার এয়োতীরা শোভাধাত্র! সহকারে 'বিয়ানাম 
অর্থাং বিয়ের গান গাইতে গাইতে নদী কিংবা! পুকুর থেকে একটা বিশেষ ধরনে জল 
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তুলে আনে, একে বলে 'পানী তোলা'। দ্বিতীয় দিনের রাতটা অর্থাং বিবাহের 
আগের রাত হল অধিবাস। এই দুটো দিন বর-কন্যা ও তাদের মায়েরা উপবাসে 
থাকে। অধিবাসের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্ত একজন পুরোহিত নিয়োগ করা 
হয়। তিনি দেবতাদের কাছে চাল, ডাল নিবেদন করে পুজা করেন, ও দেবতাদের 
প্রসাদী চাল-ডাল সকলকে বিতরণ করে দেন। এই প্রসাদ ভক্ষণের পর যারা 
উপোস করে আছে, তারা রাতে নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে পারে । পূজা শেষ 
হয়ে গেলে পর এয়ো-দ্রীরা 'গাঠিয়ন খুন্দা' অনুষ্ঠান পালন করে! গাঠি হল আম- 
আদা জাতীয় কোনো গাছের সুগন্ধি মূল। চারি দিকে চাদরের আছাল দিয়ে 
মেয়েরা শিলনোড। দিয়ে হলুদ বাটার মতো 'গাঠি' বেটে. বিয়ের গান গাইতে গাইতে 
সেই বাটন? বরের মাথায় কিংব। কনের মাথায় চাপিয়ে তেল মাখিয়ে দেয়। এটা 
হল পবিক্রীকরণ প্রক্রিয়া । এই অধিবাসের রাতে নিরামিষ ভোজনের পর বর-কনে 
কিংবা তাদের মাঁ-বাব। তাদের যথ। নিয়মিত আহার গ্রহণ করতে পারে না। বিবাহের 
অর্থাৎ তৃতীয় দিনের ভোরবেলায় 'দৈয়ন দিয়া অনুষ্ঠান পালিত হয়। বর বা 
কম্াকে শোবার ঘরের দোরগোড়ায় বসিয়ে দেওয়। হয়; প্রবীণ। কোন আত্মীয় 
সাধনে বসে দ্র হাতে ছুখান। পানের পাত। নিয়ে এক বাট দইয়ের মাধ) (দই থেকে 
দৈয়ন-ডুবিয়ে পানের পাতা ছুটি বর-কনের গালে, হাতে ও পায়ে উপর থেকে নিচের 
দিকে বুলিয়ে দেন। তারপর একবার 'নে।ওয়।-র পর উর্ধতন নবম পুর্ুধের শ্রাদ্ধ 
অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়' বন্যার বাঙা যাএার প্রস্তুতির আনুষঙ্গিকরূপে বরকে আর 
একবার স্নান সেরে নিতে হয়। বিবাহ-লগ্নের একট্র আগে বর সদলবলে পাত্রীর 
বা৬ত গিয়ে উপস্থিত হয়। সুসজ্জিত তোরণদ্বারের সামনে ভাবী শাশুড়ী আলনুষ্টাশিক 
ভাবে বরকে সম্বধন। করেন । বরের মাথার উপর মুঙো মুঠো চাল ছিটানে। হয় যাতে 
ভূতপ্রেত পালিয়ে যায়। প্রায়ই পক্ষের ছেলেরা মৃঠে। মুঠো চাল ছুঁডে দেয় অপর 
পক্ষের সৃন্দরী মেয়েদের লক্ষ। বরে। তারপর বরকে নিয়ে যাওয়! হয় টাদোয়ার 
তলায় বিবাহ মণ্ডপে হোম অনুষ্ঠানের জন্য । স্ত্রীলোকের সর্বক্ষণ ধরে 'বিয়ানাম” 
অর্থাৎ বিয়ের গান গাইতে থাকে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঠাট্টাতামাশা করে-_বর 
বিঃব। কন্যা কি"ব। তাঁদের ছোট ভাইবোশকে নিয়ে। যথাসময়ে কন্তাকে মণ্ডপে 
আনা হলে পর পুরোহিত বৈদিক মতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের সুচনা করেন। কন্তার 
পিতা কন্তাকে সন্প্রদান করেন। বরের বাড়ি ও কনের বাঁডি উভয় জায়গাতেই 
নিমন্ত্রিত বাক্তিদের জলযোগ দ্বারা আপণায়ন করা হয়। বিবাহকার্স সম্পন্ন হয়ে গেলে 
পর বরপক্ষ বন্যাকে বরের বাডিনিয়ে যায়। সেইদিন থেকেই কন্তাকে শ্বশুরঘর 
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করতে হয়-_এমন নয়, স্বামীর বাড়ীতে পা দিয়ে আবার বাপের বাড়ী ফিরে আসতে 
পারে । তবে দ্বই বাঁড়ীর মধ্যে ব্যবধান যদি সুদীর্ঘ হয় তাহলে বিয়ের পর থেকেই 
কন্বা শ্বশুরবাডীতে থেকে যায় । বিয়ের তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেল! একজন প্রো- 
হিতের সাহায্য নিয়ে খোবা ও খুবুজী নামে দুই কাল্পনিক দৈতাকে পূজা করা হয়, 
যাতে বিবাহিত জীবনের পথ নিষ্কণ্টক হতে পারে । 

বিবাহে যৌত্কম্বরূপ টীকা পয়সা দাবী করা হয় নাঁ। কিন্তু মেয়ের বাবা বিবাহিত 
জীবনে আবশ্যক হতে পারে এইরকম যাবতীয় জিনিস যৌতৃকস্বরূপ দান কবেন, 
যথা! বিছ'নাপত্র, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোষন, বাক্সপেটরা, এবং সকল সা জ- 
সরঞ্জাম সহ একটা তাত! বিবাহ সফল হয়েছে কি বিফল হয়েছে গ্রাম্য মেয়েরা 
তাঁর হিসাব করে শৌতুকস্বরূপ কিংবা উপহারস্বরপ বাসনকোষনের সংখা! দেখে | 

ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, এখনে! কিছু পরিমাণে বাল্যবিবাহ 
প্রচলিত আছে । ব্রাঙ্মণেরা কন্যার বিবাহে তিনটি পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার 
অনুষ্ঠান পালন করে : কন্যা খতৃমতী হবার পূর্বে, কন্তা খতুমতী হবার পরে 
এবং কন্ঠা সম্ভানবতী হবার সময়ে । ব্রান্মণেরা বিধবাদেন পূনবিধাহ হতে দেন না 
যদিচ আর কয়েকট সন্প্রদায়ে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত নয়। কিন্তু অত্রান্গণ বিধবার 
পুনধিবাহে সাধারণ বিবাহের সকল রকম অনুষ্ঠান পালন করা হয় না। বিবাহ 
অনুষ্ঠানকে প্রায় ধমানৃষ্ঠানের মতো পবিত্র জ্ঞান করা হয়, সেইজন্য বিবাহ বিচ্ছেদের 
কথ! মনেও আন হয় না, সমর্থন কর। তো দূরের কথা । এক পত্রী গ্রহণই বিবাহের 
সাধারণ নিয়ম, যদিচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ একাধিক পত্রী গ্রহণ 
করেছে । 

কোন কোন অসমীয়া গ্রামে 'ঠোকা' বা চপনীয়া' বলে এক ধরনের পুরুষ দেখ 
খায়, যার! বিখবাঁর বাঁড়ীতে স্বামী হয়ে ঢোকে । এই প্রথাকে লোকে যে কত হীন 
চোখে দেখে, তা ঢাকা' (দ্ুকে পড়া) ও. চপনীয়া (গা হবেষে থাকা) এই ছুটি 
তাচ্ছিলাসুচক কথা থেকেই প্রমাণিত । অপর পক্ষে বিপতীক কোন ব্যক্তি কোন 
বিধব1 স্ত্রীলোককে স্ত্রীরপে ঘরে আনতে পাবে । এইরকম স্ত্রীলোককে বলা হয় 
বটল অর্থাৎ পথে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে । 

এই ধরনের বিয়েতে কয়েকটি মাত্র আচার পাঁলন করা হয়, সাধারণ বিয়ের আড়ম্বরা 
তাতে থাকে না। কেউ কেউ অনুমান করেন এইসব বিরল প্রথা হয়তো 
অতীতের কোন কোন জনজাতীয় প্রথার সাক্ষা হতে পারে । বোড়ো সমাজে 
'ঢোক।"-র শ্লানিকর অবস্থাটা খুবই কৌতৃহল উদ্দীপক | ফেরাতে বিপড়ীক ব্যক্তিটি 
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বিধবা স্্ীলোকের বাড়ী আসে, স্ত্ীলোকটি এক বাট মোরগের ভাজা মাংস ও এক 
বাটি ধেনো মদ রেখে দেয় ভার শোবার ঘরে চৌকাঠের স্মমনে এবং নিজে একটি 
ছোট বাতি জ্বালিয়ে লাঠি হাতে বাইরে বসে থাকে । লোকটি এসে বাড়ীর চারপাশে 
সাতপাঁক ঘোরে ভুলো! বেডালের মতে! মেও-প্লেও ক'রে । প্রত্যেক পাকের শেষে 
যখন চৌকাঠের সামনে দীড়ায় ভ্রীলোকট লাঠির শব করে তাকে তাড়িয়ে দেয় । 
সপ্তম বারের পর মেয়েটি প্রশ্র করে লোকটি কি তার ছেলেমেয়ের বাপ অর্থাং তার 
ভূতপূর্ব স্বামী? লোকটি জবাব দেয়, ই্যা। তখন সে ঘরে ভিতর ঢুকতে পায়। 
ঘরে দুকে সে সেই মদমাংস খায় এবং আরো! কল়্েকটি আচার অনষ্ঠান পালন 
করার পর সেই ঘরের গৃহস্থ বলে গণ' হয়। স্ত্রীলোকটি 'ঢোকা' বাক্তিটিকে তার 
ভূতপূর্ব স্বামীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মেনে নেয়_এই হল প্রচলিত ধারণা । ঢোকা 
তার নিজের গুহ্সম্পর্তি চিরতরে ভাগ করে আমে, তাতে তার আর কোন 
অধিকার থাকে না । বোঁডো লেখক ভবেন্দ্র ব্যানাজি বলেন, সম্ভবত এই প্রথাটি 
বোডোদের প্রাচীনকালের মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকারের অন্বাতম প্রমাণ । চোকা-প্রথার 
প্রসঙ্গ বাদ দিলে দেখা যায় যে সাধারণত বোডোরা ভাদের বিধবা জ্্ীলোকদের 
রক্ষণাবেক্ষণে বেশ তৎপর | বোড়ো বিধবাকে পুণবিবাহে রাজী করানো সহজ নয়, 
বার বার অনুনয় বিনয় কর! সন্ববেও কুপিত প্রতাখখান ছাড়া আর কোনো সাভা 
পাঁওয়া যায় না। সেইজন্যই একটি প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে : পুরনো বাড়ীতে হাত 
দিও না, খেষো না বিধবার কাছে । 

সামাজিক ভাবে স্বীকৃত বৌডোদের বিনাহ-পদ্ধতি সকল গ্রামেই প্রায় একই ধরনের 
যদিচ গোঠ্ঠীভেদে কয়েকটি আঁচার-অনুষ্ঠানে সামান্য ইতরবিশেষ হয়ে থাকে । বোডো 
মুরুববীর! ছেলেমেয়েকে নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নেবার অধিকার দেয় না। 
বয়োজোন্ঠরা বাছাবাছি-পৰ সমাধা করার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ অনুষ্গানের কাজ শুরু 
হয়ে যায় । জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামশ করা হয না । কোন একট! শুভদিন দেখে 
বরের বাড়ীর লোকেরা মেয়ে দেখতে যায়, কতকগুলি মামুলী পবীক্ষ। ও প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করে তারা মেয়ের বূপগুণ ও স্বভাবচরিত্র বিষয়ে একটা ধারণায় পৌছায় । 
মেয়ে যদি পহন্দ হয়. তাহলে তারা একজোড়া দূপোর খাড়ু মেয়ের বাড়ির ঢালে গুঁজে 
আসে, নয়তো দ্বৌোতল মদ ঝুলিয়ে রেখে আসে বাড়ির খুঁটোতে । রূপোর খাড়ু 
জোড়া কিংবা মদের দুটি বোতল দি পরের সপ্তাহে ফেরৎ না আসে. তাহলে বুঝতে 
হবে মেয়ের বাড়ির সম্মতি আছে । মেয়ে ঘদি অন্ব কোন খেল' ব। গোীর হয়, 
তাহলে ছেলের বাড়িকে সেই গোষ্ঠীর বীতি রেওয়াজ গ্রহণ করতে হয়__ফাতে 
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নববধূকে কোন অস্থবিধায় না পড়তে হয় । বিয়ের আগে ছেলেকে যেতে হয় মেয়ের 
বাড়িতে, যাতে সে বাড়ির লোকে দেখে নিতে পারে ছেলে দেখতে শুনতে কেমন । 
আসলে এই দেখাশোনার সূত্রে ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে বুঝেসবঝে নেবার একটা 
সুযোগ পায় । ছেলেকে মেয়ে লিজের বোনা গামছা, নিজের হাতে সেলাই করা! 
রুমাল প্রভৃতি দিয়ে নমস্কার করে । মেয়ে যদি এসব কিছু না করে তাহলে বুঝতে 
হবে ছেলে তার পছন্দ হয়নি । তাহলে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় । মেয়ের বাড়িতে 
তত্ব পাঠানো হয় সাধারণ অসমীয়! বিয়ের মতই--কেবল বরপক্ষের তরফ থেকে 
কনের গ্রামের সকল লোককে 'জুমাই' বা চা পরিবেশন করে আপ্যায়ন করতে 
হয় । বোডোদের মধ্যে যারা হিন্দ্ব ধর্ম গ্রহণ করেছে তাঁর। আধ মতে বিবাহের উৎসব 
উদযাপনের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করে । অন্তের' নিজেদের আডম্বরপূর্ণ জনজাতীয় 
রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে । মহাসমারোহে ভোজ খাওয়া হয় ও নাচগান 
হয়। বরযাত্রীদের সঙ্গে দু'জন পুরুষ নাচিয়ে কন্যার বাড়িযায়। বিয়ের পর কনেকে 
যখন বরের বাড়ি লিয়ে আসা হয়, সারা রাস্তা সেই ছুই নাচিয়ে নাচতে নাচতে 
বরকনেকে এগিয়ে আনে । সঙ্গে যারা থাকে তারাও মেই নাচে যোগ দেয়। মেয়ের 
গ্রাম থেকে যেসব স্ত্রীপুরুষ মেয়ের সঙ্গে বরের বাড়ি যায়, তারা নিজেদের বাড়িতে 
ফিরে যাবার আগে বরের বাড়িতে খুব এক পেট ভোজ খেয়ে নেয়। 

বোডোরা চায় নাযে তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে অন্য কোন জাতির সঙ্গে হয়। 
তাদের মতে শলি ও মঙ্গলবার এবং মাঘ ও চেত্র মাস বিয়ের পক্ষে অনুপযোগী । 
রবিবারই বার হিসাবে প্রশস্ত | তাঁরা মেয়ের বিয়েতে টাকা নেয় । যৌতুক দেওয়া 
নেওয়ার ব্যাপারটী পাকাপাকি হয়ে যাবার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কখনো কোন 
পিতৃমাতৃহীন কিংবা অভিভাবকহীন অনাথ ছেলেকে ঘর-জেশায়াই ( ঘরজামাই ) 
করে রাখা হয় । কিঞ্চিত বিরলরূপে এই প্রথা অন্টান্ত অসমীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
দেখাযায়। কখনো কখনো কোন বোড়ে। যুবতী যে-ছেলেকে ভালোবাসে স্বেচ্ছায় 
(সই ছেলের বাড়ি চলে আসে-_ যাতে তাদের বিয়ে হতে পারে । ছেলের বাবা-মা 
তখন মেয়ের অভিভাবককে খবরটা দেয়। কন্তাঁপক্ষ যদি সাড়া না দেয় ত হলে 
তাদের জরিমান! করা হয়৷ কন্যাপক্ষের লোক এসে মেয়েটিকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে 
লিয়ে দায় । সে ষখন আবার ছেলের বাড়িতে চলে আসে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া 
হয়। পালিয়ে গিয়ে কিংবা বল প্রয়োগ করে বিয়ে করার ঘটনা ঘে একেবারে না 
হয় এমন নয়, তবে এই ধরনের অঘটনকে সমাজ ভালো চোখে দেখে না, নরুৎসাহিত 


করে। 


প্রথা ও এঁতিহ্য 6০? 


ষদিচ আহোমরা প্রথম ষখন আসামে আসে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করে স্থানীয় মেয়েদের, 
তাদের ভিন্ন ভিন্ন 'ফৈদ' বা বংশ সম্পকিত রীতি-নিয়ম পালনে তার খুবই কড়া । 
লিজ বংশে বা সগোত্রে বিবাহ তারা নিষিদ্ধ করত । কোন প্রকারে এইরকম বিয়ে 
ঘটলেও সেই বিয়ে থেকে উপজ্ঞাত সন্তানেরা সমাজে তেমন মর্যাদা পেত না। 
আহোমরা এখনো এইসব রীতিনীতি মেনে চলে । তবে অতীত যুগের সাক্ষ্যরূপে 
এখনো দুয়েকটা পালিয়ে গিয়ে কিংবা বলপ্রয়োদে বিয়ে করার ঘটনা ঘটে থাকে । 
সকৃলং প্রথা এখনো আহোম সমাঁজে প্রচলিত বিবাহ-প্রথা | “"সকৃলং' মানেই বিয়ে । 
আহোম বিবাহে যেসব আচার-অনুষ্ঠান মেনে চল হয় তার অধিকাংশই অন্যান্য 
অসমীয়া সম্প্রদায়ের রীতিনীতির অনুরূপ । অসমীয়' হিন্দ্ররা যেমন বিয়ের দু'দিন 
আগে নানাবিধ বন্ত্রালঙ্কাররের তত্ব পাঠিয়ে, মেয়েকে বিয়ের জোড আনুষ্ঠানিকভাবে 
পরিয়ে আসে_আহোম বিয়ের বরপক্ষ ঠিক তেমনি করে থাকে । তদুপরি ইতিপূর্বে 
উল্লিখিত অসমীয়া বিবাহের 'দৈয়নদিয়া' ও 'গগিয়ন খুন্দা' অনুষ্ঠান, আহোম 
বিবাহরও অঙ্গবিশেষ ৷ কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আহোম 'সকৃলং'-এ তাদের নিজস্থ 
বৈশিষ্টাগুলি সংরক্ষিত। ভালো পাত্রীর সন্ধান পেলে বরের বাড়ির লোকের: 
(সোখনী-ভার' (স্বধোবার বস্তপভ্ভার ) নিয়ে মেয়ে খুঁজতে বেরোয় । 'সোধনী-ভার এ 
থাকে পান. স্বপুরি, চাল, হাস ইত্ণাদি। যদি পাত্রপক্ষের সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু 
নাথাকে, তা হলে ছেলের ঘরদোর দেখবার জন্বা একটী দিন স্থির করে কন্তাপক্ষের 
লোকের। ছেলের বাড়ি যায়। তারা এলে পর বরপক্ষ যথেন্ট সমাদরে তাদের 
আপায়ন করে। তখন বিরের জন্য একটা শুভ দিন বেছে নেওয়া হয়। সকৃলং 
বিয়েতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের তিন, পাচ, সাত ব' নয় দিন আগে, বিশেষভাবে তোল- 
জলে ছেলেকে ও মেয়েকে আনুষ্ঠীনিক ভাবে স্নান করাতে হয়! এ অনুষ্ঠান অসনীয় 
বিয়ের 'নৌওয়া' বা 'নোওনি'-র অনুরূপ ৷ 

সকৃলং বিয়েতে আহোম-পুরোহিত ভীদের নিজেদের শান্তর থেকে মন্ত্র পাঠ করেন। 
পি. আর. গর্ভন তার লিখিত বিবরণে সক্লঙের একটি সৃস্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছেন : 
'বর এসে বসে কনের বাড়ির উঠানে । কনেকে ঘর থেকে বাইরে এনে বরের চার 
পাশে সাতপাক ঘোরানো ত্য়। তারপর তাকে বসানো হয বরের পাশে । এরপর 
দুজনেই উঠে গিয়ে অভ্যাগতদের দ্র্টির বাইরে একটি কোঠায় ঢোকে | সেখানে 
চাদরের একট! প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হয় মেয়ের গলায় এবং অপর প্রান্ত ছেলের 
কোমরে । অতঃপর তারা কোঠার একটি কোণে বসে, কাছাকাছি থাকে কলাপাতার 
প্র রাখা নয়টি জলভরা ঘট । এবার উৎসবের পুরোহিত সিরিং ফুকন সকলং পুঁদি 
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পাঠ করেন । তিনটি বাঁটিতে ছু, মধু ও ভাপে সেদ্ধ চালের পিগে রেখে ষথাক্তামে 
বর ও কনেকে শু২কতে দেওয়া হয় । বীশ বা বেতের ঝুড়ি ভি করে চাল এনে রাখা 
হয় বর কনের সামনে । পরস্পরের মধো কাটারী-বিনিময় পরব শেষ হলে পর, প্রথমে 
ববু ও তারপর কনে পরস্পরের অগোচরে আংট লুকিয়ে রাখে | সেই চালের মধ্যে 
বর রাখে কনের আংটি, কনে রাখে বরের । এই খেলার উদ্দেশ্য হল চালের মধ্যে 
আঙুল চালিয়ে একজন আরেকজনের রাখা আংট ঘুজে বের করে নিজ আঙুলে 
পরুবে । কাট'রী ও আংটি বিনিময় বিবাহবন্ধনের প্রধান অঙ্গ । এই খেলা শেষ 
হলে পর বর কলেকে কোঠা থেকে বের করে বিবাহ সভায় নিয়ে যাওয়া হয় । তারা 
তখন কন্তার মা-বাবাকে ও উপস্থিত বয়োজাষ্ঠদের প্রণাম করে । অতঃপর বিবাহকার্ধ 
সম্পূর্ণ হয় ।' 

বিয়ের দ্ব'দিন আগে পুরোহিত সিরিং ফুকন নদী কিংবা পুকুরের পারে গিয়ে, 
আহোম-দেবতা খোয়াখাম-কে চাল, তামুল-পান প্রভৃতি উৎসর্গ করে পুজো দেয়। 
তারপর 'জোকাই' বা পলো তিনবার জলে চুবিয়ে মাছ ধরে । যদি মাছ পাওয্লা যায় 
_-সেই মাছ বেঁধে বর ও কন্যার মুখে ছুঁইয়ে দেওয়া হয় । এটা করা হয় অঘটন বা 
অমঙ্গল রোধ করার জন্য ! আনুষ্ঠানিক স্্রানের জন্য 'নোওয়া' জল ও মন্ত্রসিঙ্ধ করে ও 
ওষধি-গুণ-দন্বলিত লতাপাতা দিয়ে পবিত্র করে নেওয়! হ্য়। বিয়ের আগের দিনটাতে 
“দেওবা'ন' উৎসব ক'রে বিভিন্ন আহোম দেবতা7দর পুজো! দেওয়া হয় । পুরো হিতকেও 
চাল ও তামুল-পানের সিধে দিয়ে পুজো করা হয় । পুরোহিতও বরকনেকে বিবাহিত 
জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে আহোম শান্ত্রপ্রন্থ থেকে পাঠ করে উপদেশ দেন। 
দুই পরিবারের উদ্ধতন সাত পুরুষের 'বুরজী' ব! ইতিহাস তাদের শোনানো হয় । 
অতঃপর বরকনেকে কনেন বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে অঙ্ধ্রীয়-বিনিময়, পঞ্চাম্বত 
পান, পাঁশা বা কডি খেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হয় । 

বিয়ের কয়েকটি আচার আসামের জনজ*তীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে ধারণা 
হয়__যথা কন্যাকে 'গাঁধন' অর্থ'ৎ যৌতৃকস্থরূপ টাঁক। পয়সা দেওয়া, ঘরজামাই রাখা 
এবং একই 'ফৈদ' অর্থাত সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করা । মিরিরা মনে করে আকাশে 
ত দিন চন্দ্রসূর্য ধাঁকবে একই 'খেল' বা গোন্ঠীতে কিছুতেই বিবাহ হতে পারে না, 
কানুণ একই 'খেল'-এর লোকেরা পরস্পরের ভাইবোন । মিরিদের বিবাহ পদ্ধতি 
আসামের অন্যান্য হিন্দ্দের মতোই । তাদের মধোও কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার পাঠিয়ে 
'জোরোন' বা তত্ব দেওয়া হয়, তাদের মধ্যেও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রথা 
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আছে । এই লিয়ে কিছু ঝাদবিসম্বাদদ হলে মীমাংসা করে সমাজবৃদ্ধেরা একত্র হয়ে, 
তাদের 'কেবাং সভাতে। 

দেউরীদের বিয়ে হয় কেবল নিদিষ্ট 'ফৈদ' বা গোষ্ঠী গোত্রীয়দের সঙ্গে । কোন 
হৈহৈ আড়ম্বর ন! করে দেউরী বিধবারা পুনবার বিবাহ করতে পারে | বিবাহ- 
বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কম্তার জন্য 'গাধন' কা যৌতুকস্বরূপ টাক" 
পয়সা নেওয়? হয়। কল্তা াহ্রমতী হলে অন্বাস্কা কোন কোন্‌ অসমীয়া সম্প্রদায় 
তাকে নারীতে তোলার জন্ত যে 'তোলনী' বিয়ার বাবস্থা করে, দেউরীদের মধ্যে তার 
প্রচলন নেই । দেউরী সমাঁজে ভাশুর ও ভাদ্রবৌয়ের মাঝখানে দ্বন্তর ব্যবধান রক্ষিত 
হয়, ভাদ্রবোয়ের বাপের বাড়ি থেকে আনা বাসনকোষণ পধন্ত ভাশুর ছয় না। 

মিকিরদের মধোও একই ফৈদ'-এর মধো বিয়ে নিষিদ্ধ । কোন পুরুষ ষদি 
অবিবাহিত কুমারীর সঙ্গে অনৈধ প্রণংয় লিপ্ত থাকে তাহলে, গ্রামের মোড়ল 'গীওরুঢা' 
দণ্ড দেন, পুরুষটি যদি নিজে বিবাহিত হয় তা হলে দণ্ড বেশি হয়। উপযুক্ত কারণ 
বিন পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না। কুমারী মেয়ের জীবন নষ্ট করাটা মিকির 
সমাজে ক্ষমাহ নয়। বিবাদ-বিসম্বাদের কোন ঘটনা ঘটলেই অস্থান্ত অঞ্চলের গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ধরনে যিকির সমাজের গ্রামবুদ্ধেরা একত্র হয়ে প্রচলিত প্রথা অনুসারী 
একটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত তয় । কিছু কিছু কড়াকড়ি থাকলেও মিকির সমাজ- 
জীবন অনেক পরিমাণে খোলামেলা । আক্রু প্রায় নেই বলা চলে । পুরুষ-নারীকে 
গণ্য করা হয় জীবনের পথে স্হ্যাত্রীরূপে । গ্রামের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে 
বেশ খোলাখুলি মেলামেশ| করতে পারে । ছেলে তার মামার মেয়েকে বিয়ে করতে 
পারে। বিয়ের কথা প্রথম পাড়ে মেয়ের বৌদিদি ও মেয়ে। তারপর আসে 
নিয়মিত গুস্তাব এবং সেই. সঙ্গে আহোমদের মতো! 'শোধনী-ভার', ছেলের বাড়ি 
থেকে বস্তসম্ভান বহন বরে বরপক্ষের লোক অসে কম্তাপক্ষের মতামত শুধোতে। 
অতঃপর স্থির হয়ে ছেলে 'ঘরজোয়াই'-রূপে শ্বাস্তুর বাভিতে থাকবে কিনা । সেই 
প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে পর বিয়ের দিন নির্দিষ্ট করা হয়। এই ধরনের আলাপ 
আলোচনার প্রত্যেকটি স্তরে দুটি লাউয়ের কমগুলুতে দু'রকম মদ নিয়ে যাওয়৷ হয় 
মেয়ের বাড়ি। মিকির বিয়ের সমস্তটাই অনুষ্টিত হয় গীতিময় ভাবে । প্রত্যেকটি 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার উপযোগী গান গাওয়া হ্য়_-যেমনটা হয় তাদের ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানেও! 

আসামের জনজাতীদের মধ্যে রাভাদের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে । 
উদায়রণস্বরূপ বলা যায়, তাদের সমাজে বিধবা-বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে 
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বেশ উদারভাবে অনুমতি দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনার মধ্যে ষে বিচ্ছেদ ঘটাতে 
চাঁয়, তাকে গ্রামের 'মুখিয়াল' অর্থাৎ মুরুব্বদের কাছে হাজির হয়ে, কারণ দশিয়ে 
অনুমতি চাইতে হয়। অনুমতি পেলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য নির্ধারিত 'পাঁণফলা' 
( পান ফালা ) অনুষ্ঠান পালিত হয়। মাথার উপর একখানা পানের পাতা ধরে 
্বামী-্ত্রী পরস্পরের পিঠাপিঠি দাড়ায়, তারপর গ্রামের সবপৃজ্য 'বুঢামেথা 'র নির্দেশ 
মতে। একই সঙ্গে ছু'দিক থেকে টেনে দ্ব-ভাগ করে ফেলে, সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীও 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে বান্তি পানপাতার বড়ো ফালিট্ুকু হাতে পায় তার নাকি 
কপাল ভালো-_সে পুনবিবাহ করতে পারে । বিবাহ বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পক্ষাকে 
অপরপক্ষ জরিমানা স্বরূপ টীকা? পয়স] দেয়। রাভা সমাজে মেয়ের বিয়েতে 'গা-ধন 
অর্থাৎ যৌতৃকস্বরূপ টাক! নেবার প্রথা আছে । কন্তার বাড়ির বিবাহ সভায় রাভ। বর 
আসে লম্বা ও টিলে একটি জোব্বার মতো জামা পরে, মাথায় শাদা ট্রপি এবং 
কোমরে ঢাল-তরোয়াল গুঁজে । ডক্টর ভবনমোহন দাসের ধারণা, আদিতে রাভারা 
মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার মেনে চলত. পরে তারা পিতৃপ্রধান প্রথা গ্রহণ করে । এখনো। 
ছেলেমেয়ের! মাতৃকুলের নাম নেয়, আবার পিতার সম্পত্তি পায় পুত্রের এবং সকল 
ধমানুষ্ঠীনে পিতাই হন পরিবারের মুখ। বাক্তি। কালে ভদ্রে দেখা যায় বর এসে 
বসবাস করছে স্ত্রীর পরিবারে, কিন্তু সচরাচর মেয়েকেই যেতে হয় স্বামীর দরে। 
একই গোষ্ঠীর মধো বিবাহ নিষিদ্ধ । এক শ্রেণীর রাভারা তাদের 'খকৃসি' পুজোতে 
তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা দেয়. তখন তার পুর্কোর রাতটায় 
মনের সাধ মিটিয়ে নৃত্যগীত করে, ঘুমোতে যায় না৷ এই রকম মেলামেশার সূত্র 
তারা নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারে। 

লালুংদের কয়েকটি আচার থেকে দেখা যায়, নারীর সম্মানের উপর তারা বেশ 
গুরুত্ব দেয়। সুদূর অতীতে তাদের সমাজ মাতৃশাসিত ছিল কি না বল! শক্ত । তারা 
সীণ্টেংদের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে ও তাদের সঙ্গে ব্কাল নিকট সম্পর্ক 
রক্ষা করে এসেছ । সিন্টেংরা মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার মেনে চলে। লালুংদের 
ন্রীলোক-সম্পকিত ধর্মীয় কাজ পরিচালন। করেন তাদের মহিলা পুরোহিতের? । 
আগেকার দিনে লালুং রাঁজারা খন রাজ্য শাসন করতেন, রাজকুমারীর ছেলেই 
সিংহাসনে বসত । লালুংদের যে বারোটা 'ফৈদ' অর্থাং গোষী বা গোত্র আছে 
বারোজন মেয়ে থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে বলা হয়। লালুং মেয়েদের মধ্যে যারা 
অবিবাহিত অথবা যাদের স্বামী তাদের বাপের বাড়িতে ঘরজামাই, তারাই পৈতৃক 
সম্পর্তির অংশ পায়। সেক্ষেত্রে অবশ্ঠ ঘরজামাইকে তার নিজের পৈতৃক সম্পত্তির 
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অধিকার ছেড়ে দিতে হয় । লালুংর! হিন্দধ অবলম্বন করেছে এবং তাদের সমাজে 
বিবাহের নিয়মকানুন অস্বান্য অসমীয়। হিন্দ্রদেরই মত-__কেবল হোম অনৃষ্ঠানটা তারা 
বাদ দেয়। একই 'ফৈদ'-এর মধো বিবাহ নিষিদ্ধ, এ নিয়ম যারা লঙ্ঘন করে 
সচরাচর তাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। আজকাল তারা যদি বিধিমত 
প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে পুনরায় তারা সমাজে গৃহীত হতে পারে । 

পৃর্ব ভারতের পার্বতা জনজাঁতিদের মধ্যে নেফা-অরুণাঁচলের মিশিমিরাই বোধহয় 
সামাজিক শাস্তিবিধানে সবচেয়ে কঠোর । মিশিমি সমাজে “কান মানুষকে কেউ 
ঘদি হত্যা করে, তাহলে ম্বৃত ব্যক্তির 'খেল' বা গোষ্ঠী থেকে ষে কোন একজন 
আততায়ীকে হত্যা করতে পারে । নিহত বাক্তি যদি দাস হয় তাহলে জরিমানা 
হিমাবে পাচটি বুনো! মোষ দিতে হয় । তবে গৃহকতা যদি তার দাসকে হত্যা করে 
তাঁকে কোন দণ্ড দিতে হয় না। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনলী প্রমাণিত হয়, ভবে 
তার হাতের আঙুল কেটে ফেলা যেতে পারে । একজন পুরুষ যদি আর কারো 
সত্রীরসঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়, তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বামীকে জরিমানা দিতে 
হয়। মিশিমিরা বন্ পত্তী গ্রহণ করার পক্ষপাতী-_কোন কোন পুরুষের বারোটি পযন্ত 
ত্রীথাকে। গ্রামের মুরুব্বিরা পঞ্চায়েতে জড় হয়ে সকল রকম শাস্তির বিধ'ন দিয়ে 
থাকে । কেউ যদি তাদের বিধান অনুযায়ী জরিমানা দিতে গররাজী হয়, তাহলে 
বিরুদ্ধপক্ষ তাকে আক্রমণ করতে পারে, এমন কি হত্যা পধন্ত করতে পারে। 
আগেকার দিনে টাংসুল নাগারাও শাস্তিবিধানে খুবই কঠোর ছিল, যৌনাপরাধের 
শাস্তি হিসাবে স্ৃতীদণ্ডেরও বিধান দিতে তারা ইতস্তত করত না। আজকাল কিন্ত 
কেবল জরিমানা করা হয় । 

বৌদ্ধ ফাকিয়াল দজেও একাধিক পতী গ্রহণে অনুমতি দেওয়] হয়, বিধবা 
বিবাহও সমর্থন করা হয়। তারা কিন্তু বালবিবাহ হতে দেয়না । দেওর তার 
বিধবা বৌদিকে পতীরূপে গ্রহণ করতে পারে । অরুণাচলের আদি বা আবররা 
বিধবার পুনবিবাহে আপত্তি করে নী, প্রাক-বিবাহ পরবে প্রেম নিবেদনের বাপারেও 
তারা যথেষ্ঠ স্বাধীনতা দেয় । আদিদের বিয়ের রীতি নিয়ম বেশ সহজ সরল : তরুণ 
তরুণী পরস্পরের প্রেমে পড়ে । জোট যদি দু'পক্ষের মাবাবার পছন্দ হষ তাহলে 
ছেলে নিত্য আসে মেয়ের কাছে । ছ'মাস কাল এইভাবে কেটে যাবার পর তাদের 
একই শয্যায় শয়ন করার অনুমতি দেওয়া হয়। সন্তান হলে ধরে নেওয়া হয় বিবাহ 
সম্পন্ন হয়ে গেছে । তখন মেয়ের বাড়তে ছেলে চিরকালের জন্য থেকে যেতে পারে 
অথবা স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারে নিজের বাড়ি । একই 'খেল'-এর মধ্যে কিংবা 
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নিকট সম্বন্ধ থাকলে বিয়ে হতে পারে না। গ্রামের সমস্ত বাঁদবিসম্বাদ গ্রামের 
পাচজন 'মৃখিয়াল' পঞ্চায়েত বসিয়ে মীমাংসা করে । পঞ্জায়েতের অধিবেশনকালে 
আসামী পক্ষের কাউকে টু শবটি পধন্ত করতে দেওয়া হয় না। শাস্তি দেওয়া হয় 
বেত্রাঘাত করে কিংবা জরিমান! করে, দোষী ব্যক্তির আত্মীয়ের] জরিমানার টাকাটা! 
আদায় দিতে পারে। 

বিবাহের পর স্ত্রীপোকের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1 হল সন্তানের জন্ম । 
ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের মত আসামেও সেই বিশেষ দিনটর জন্য-ভাবী মাকে অঙ্গে 
অল্পে প্রস্ত্ূত করা হয় ! বয়োজ্যেষ্ঠার। তার শরীর-স্বাস্থ্যের উপর নজরু রাখে, তাকে 
কোন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হয় না, অপরপক্ষে আলস্য-বিলাসে 
' দিন কাটাতেও দেওয়া হয় না। গর্ভধারনের সময়ট। স্বামী বা স্ত্রীর কোন প্রাণী হতা 
করাটা অনুচিত বলে একটা অন্ধবিশ্থাস আছে । রী ষদি চুল না বাধে 'খেতর' তার 
অপকার করতে পারে । তাকে তাত বুনতে কিংবা কাঁপড় সেলাই করতে দেওয়া হয 
না তাতে করে নাকি প্রসবের সময় বাধ। ঘটতে পারে । পরিবারের সকলেই চেষ্টা 
করে তাকে আনন্দিত রাখতে | বয়স্থা ভ্ত্রীলোকের। তার মনের মধে; একটা ধমমভাব 
জাগিয়ে রাখতে চেফী করে ধর্মপুস্তকাদি পাঠ করে। গভীধানের দ্বিতীয় কিংব! 
তৃতীয় মাসে পুংসবন অনুষ্ঠান হয় ও ভাবী মাকে পঞ্চাম্ৃত খাওয়ানো হর। প্রথম 
সন্তান হবার জন্য মেয়ে যায় তার মায়ের বাড়ি। গৌতম বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তার 
মাতদেবীর মায়ের বাড়ি ষাবার পথে লুষ্িনি গ্রামে । গ্রামের ভাবী মায়েদের 
অভিজ্ঞ প্রবীণারা সাহায। করে থাকেন, গ্রামের দাইরাও ধাত্রীবিদ্ায় নিপুণ । শিশু 
জন্মানোর পর একমাস কাল প্রসূতি অশুচি হয়ে থাকে বলে লোঁবের ধারণ, সেই 
একমাস বাড়ির কোন জিনিস তাকে ধরতে ছুঁতে দেওয়া হয় না। তার কাছাকাছি 
একখানা মাটির পাত্রে তৃষ কিংবা ঘুরঁটের আগুন সবক্ষণ জ্বালিয়ে রাখ হয়__যাতে 
ভূতপ্রেত কাছে আসতে না পারে । একমাম গত হলে শুদ্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তখন 
মা ও শিশুকে শুদ্ধ ব। শুচি করে নিয়ে অন্ত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয় 
হয়। ক্র দিয়ে শিশুর ছল কামিয়ে ফেল! হয়। গোবরের সঙ্গে সেই চুল মিশিয়ে 
বাড়ির সদর দরজার কাছে দেয়ালে এমনভাবে টাঙিয়ে রাখা হয় যাতে সকলেই 
দেখতে পায়। লালুংর! গোবর মাথা চুলগোছ'র সঙ্গে একটি কডিও রাখে । কেন 
তার! এমন করে নিশ্চয় করে বলা শক্ত-__হয়ত এমনট করে শিশুর পীরায়ু কামনা সর 
কারণ কড়ি হল উর্বরতার প্রতীক । লালুংদের সমাজে আরো একটি আশ্চথ রীতি 
আছে : শিশুকে প্রান করিয়ে শুদ্ধ করে রাত্রি প্রভাতে তাকে বাইরে এনে পুবমুখো 
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অবস্থায় রেখে, মহিলা পুরোহিত একজন বিশেষ ভাবে তৈরি ধনুবাশ শিশুর হাতে 
স্পর্শ করিয়ে, শিশু নিজেই যেন বাণ ছুঁডছে এইরকম ভাব দেখিয়ে, চাঁরি দিকে চারটি 
বাণ নিক্ষেপ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা! করেন শিশুকে নারায়ণ, অনস্ভ, মহাদেব 
ও যম যেন সকল রকম পংকট ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন । শিশু যদি কন্যাসন্তান 
হয়, তাহলে ধনুবাণের পরিবতে তাঁর হাতে একটুখানি কাপাস তৃলো ও একখানা 
কাচিস্পর্শ করিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে পুরোহিত পুত্রসন্তানের কানে 
কানে বলেন, 'তোমার সংগ্রাম বাড়ির বাইরে, আর কন্যাসস্তানের কানে কানে 
বলেন, 'তোমার সংগ্রাম ঘরের ভিতরে ।' 

নামকরণ, চঁড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মতো সন্তান জন্ম-সম্পকিত অন্যান্ট আচার- 
অনুষ্ঠান ব্রান্মণের! শাস্ত্রসম্মত ভাবে পালন করে । সকল শ্রেণীর লোকই নবজাতকের 
ঠিকৃক্তি প্রস্তুত করার জন্য জ্যোতিষী নিয়োগ করে । মঅত্রাঙ্গণেরা কেবল অন্নপ্রাশন 
অনুষ্ঠান করো শশুর বয়স পাঁচ, সাভবা নয় মাস হলে। সবার আগে মামা অন্ন 
মুখে তুলে দেয়, সেইজন্য অন্নপ্রাশনকে বলা হয় মুখে ভাত । বন্ধুবান্ধব আস্মীয়স্বজনকে 
নিমন্ত্রণ করে ভোজ দেওয়া হয়, নামও রাখা হয়। খাসিয়াদের নামকরণ অনুষ্ঠান 
মনে রাখার মতো : বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে সালিশরূপে ঘরে ডেকে আনা 
হয়। অন্য আরো কিছু লোক উপস্থিত থাকে । তারা পর পর একটার পর একটা 
নাম বলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত ভাড থেকে মদ ঢেলে পান করতে থাকে । 
মদের শেষ ফৌটার সঙ্গে সঙ্গে যে নীমটা উচ্চারিত হয়, সেই নীমটাই রাখা হয় । 
আসামের কোন কোন বৌদ্ধ গোষ্ঠী মা ও শিশু উভগ্নেরই শুদ্ধীকরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দোঁওনীয়ারা তাদের ফুঙ্গী বা পুরোহিত ডেকে 
একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুদ্ধীকরণ করে । বৌদ্ধ ফাকিয়ালর1 জন্মগ্রহণের 
সাত দিন পরে তাদের 'চাংঘরের' (বাশের খুঁটির ওপর তৈরি উচু ঘর) বারান্দায় 
শিশুকে প্রথম বের করে । একমাস গেলে নিচের তলায় প্রথম নামায়, ভার আগে 
বধিয়সী মেয়েরা শিশুর হাঁতে ও পায়ে কালো স্বতো বেঁধে তার মঙ্গল কামনা করে । 
কোন কোন হিন্দ্ব অসমীয়া শিশুর কোমরে কালো স্বতার ঘুনসি পরিয়ে রাখে, যাডে 
না কারে! নজর লাগে । 

বোড়ো৷ সমাজে শিশু জন্মালে জন্মনাডীর মূলে একটি স্বতো বেঁধে দেওয়া হয় 
তারপর ক্ষরধার একটি বাশের ঠ&ৌঁচ দিয়ে গিঠটার উপর দিকট! কেটে বাদ দেওয়া 
হয়। বাশের চোচের বদলে কখনো ক্র বাছুরি যেব্যবহার করা হয় না এমন নয়, 
তবে অসমীয়া গ্রামে সচরাচর নাড়ী কাটা হয় ওই বাশের চোচ দিয়েই । বিধব', 
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বিপত়ীক কিংবা! নিঃসন্তান ব্যক্তিকে দিয়ে এই কাজ করানো হয় লা! লাড়ী কাটা 
হয়ে গেলে শিশুকে ঈষৎ গরম জলে মরন করিয়ে দেওয়া! হয়! নয় গাছি দৃধাদ্াস, 
একটি ভুলসীর ডাল এবং একটি সোনার আউটি দুঁটলীতে বেধে নদী থেকে বয়ে আনা 
জলে সেই সুঁটলি ডুবিয়ে দেওয়া হয্প। তারপর নবজাতকেন্ু শরীরে দেই জল ছিটিরে 
ছিটিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় : 'বোপাটি (বাবাধন ) আগের জন্মে কি ছিলে তি 
বঙাল ( বিদেশী ) ন! হিন্দু, না গারো, না ভুটীয়া, না নেপালী ? যাই থেকে থাকো 
না কেন, আজ থেকে তুমি হলে বোড়ো।' শিশুর মঙ্গলের অন্য দেবতাদের উদ্দেশে 
একটি মোরগ বলি দেওয়া হয় । ওই পর্যন্ত, অন্ত আর কোন আচার পালন করা 
হয় .না। নাভীর ঘা শুকোলে তার চোৌকডাটুকু একটি মাদুলীভে পুরে শিশুর গলান্স 
সরিয়ে দেওয়া হয়! শিশুর মা'কে দাই ও অন্যান্য শুক্ুষাকারিণীদের ডেকে ভোজ 
খাওয়াতে হয়, তা না হলে 'পাপ হয়। বোভো সন্তানদের আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখে 
ভাঁত দেওয়া হত্ন ন!, কিন্তু পচ বছর বয়সে পা দিলে ছেলের মাম। এসে তার মাথাটা 
কামিয়ে দেন । মনে হয়, এই আচার এসে থাকবে আধ হিন্দুদের প্রভাবে । ষে 
পরিবারে ছেলেমেয়ে বাচে না, সেখানে কখনো কখনো তিনমাসের ছেলের সঙ্গে তাত 
মায়ের ও তিন মাসের মেয়ের সঙ্গে তার বাবার, “বিয়ে দেওয়া হয় এই আশায় যে 
এব ফলে ভারা দীর্ঘ জীবন লাভ করবে । কখনো কখনো দুরদৃষ্ট বাবা শিশুকে একটি 
ঝুড়িতে বনিয়ে, সেই ঝুড়ি মাথায় করে বাড়ি বাঁড়ি ফেরী করে বেডায়-_ শিশুটিকে 
'বেচবে' বলে ৃ পত্যেক বাড়িতেই বলা হয়, আমরা কিনতে পারব না, পাশের 
বাড়ি খোজ নাও) বেচতে না পেরে বাবা নিজের বাড়িতে ফিরে আসে এবং মানুষ 
য়ে বেচাকেন! করার পাপ থেকে খালাস পাবার জন্ত, প্রায়শ্চিতত-্বরূপ গ্রামের 
লোককে ডেকে ভোজ খাওয়ায় । এই বোডে! কীতিটা অন্যান্য অলমীক্স। সম্প্রদায়ের 
পীতির সঙ্গে মেলে_ তাদের বাড়িতে ঘন ঘন শিএম্ৃত্যু ঘটলে তাঁরা সদ্যোজাত শিশুকে 
একটা পয়সার ঘতো নামমাত্র যুলো বেচে দেবার ভাল করে। 

প্রথাত অসমীয়া কবি রন্দুনাথ চৌধারী লিখেছেন ষে, স্বত্যুশষ্যা ভার কাছে 
বিবাহের প্রথম নিশার ফুলশযাঁ__ষেখানে স্রষ্টার সঙ্গে তার আত্মার অবিচ্ছেদ মিলন 
হয়! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও স্বত্যু হল ঈশ্বরের সমান-__'মরুণরে, তৃছ মম শ্যাম 
সমান; । এরকম কবিজনোচিত ভাবে সরল গ্রাম্য মানুষের কাছ থেকে আশা করা 
যায় না! । কিন্তু তাদের 'জীবনযাত্রা থেকেই তারা ম্বত্যুর মাহাত্ম্য মেনে নেবার শিক্ষা 
পেয়ে থাকে ! বাইবেল বলে : থধুলি থেকে তোমার জন্ম, তৃমি ফিরে যাবে সেই 
ধূলিতেই।' আসামের কৃষক গান গেয়ে বলে যে, অন্তিম যাত্রায় তোমার 'লগত ষাব 


প্রথা ও এঁতিহ্থা প 


দুচলি খড়ি'_শ্মশানে সঙ্গে যাবে খান কয় চেলাকাঠ । শোকের কয়েকটা দিন সম্তপ্ত 
পরিবারকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সঙ্গ দান করে--কখনো আমোদ আহ্লাদ করে, 
কখনো বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে । তারা চেষ্টা করে পরিবাঁরটির মনোযোগ অন্য দিকে 
আকর্ষণ করতে । শ্রাদ্ধের দিন প্রকাণ্ড একটি ভোজ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোকের পাল। 
সাঙ্গ হয়ে যায়, পরিবারের লোকজন আবার তাদের দৈনন্দিন কঠজেকর্ধে লেগে যায় । 

শবদেহ মাটিতে পুঁতে রাখাট। মনে হয় আসামের সকল অনাধ জাতির প্রথা ছিল। 
হিন্দ প্রভাবে তাদের কেউ কেউ শবদাহ করতে শিখেছে । তাই দেখা যায় অকা, 
আদি, দফলা এবং অধিকাংশ নাগ প্রভৃতি জনজাতি, যারা হিন্দ্র প্রভাবের আওতায় 
আসেনি, শবদেহ পুঁতে রাখে । আহোমরাঁও হিন্দ্রধ্ম গ্রহণ করার আগে ম্বতদের কবর 
দিত। মিকির ও দেউরিরা শবদাহ করে । কিস্তু বৌড়োদের মধ্যে তিনরকম প্রথাই 
প্রচলিত-কেউ কেউ দাহ করে, কেউ কবর দেয়, আর কেউ কেউ মৃতদেহ শ্াশানে 
নিয়ে গিয়ে সেইখানেই ফেলে আসে । দফলারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর চারিদিলে 
তীর ছুঁড়ে পাঠায়_-যাঁতে ভূতপ্রেত শ্শানষাত্রীদের পিছু পিছু না আসতে পারে 
কেউ কেউ বয়সের অনুপাতে শেষকৃত্যে তারতমা করে থাকে : দোওনীয়ারা মৃত 
ব্যক্তির বয়স ষদি বিশ বছরের বেশি হয়, পুঁতে রাখে । ফাকিয়ালরা পনেরো বছরের 
বেশি বয়স যাঁদের তাদের দাত করে, আর কম হলে পুঁতে রাখে । অস্বাভাবিক ভাবে 
মৃত্য ঘটলে নিয়মযাফিক সমাধিস্থ করা হয় না। আদিরা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বত্ব 
হলে কিংবা! আকম্মিক দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু ঘটলে তাদের সমাধিতে ভোজ্ দ্রব্য 
দেয় না। সংক্রামক রোগে ম্বৃত ব্যক্তিকে দেউরাীরা দাহ করে না, প্রথমে পুতে 
রাখে এবং পরে মাট হুঁড়ে কঙ্কালটা অগ্নিসাং করে । খাসিয়া ও রাঁভারা দাহ করা ও 
পুঁতে রাখা--ছুরকমের প্রথাই মেনে চলে । আও নাগারা একটি উচ্চ বাশের মাচানে 
খোলা আকাশের তলায় শবদেহ স্থাপন করে যাতে কাকে শকুনে খেতে পারে অথবা 
গলে পচে শেষ হয়ে যেতে পারে । আগেকার দিনে মাচানের তলায় তারা আগুন 
জ্বালিয়ে রাখত যাতে শবদেহ শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে ষেতে পারে। 

বেশির ভাগ জনজাতি বিশ্ীস করে যে ইহলোকের পর পরলোক আছে, ইহজন্মের 
পির জন্মান্তর আছে । কেউ কেউ মনে করে ম্বৃত ব্যক্তির আত্মা রূপান্তরিত হয়ে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। লালুং শিশু যদি অনেকক্ষণ ধরে ককিয়ে কাদে, তাদের 
ধারণা পরিবারের কোন পরলোকগত আত্মা শিশুর মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে। 
মিকির শিশুকে যখন পিতামহের নামে নামকরণ করা হয়, ভেবে নেওয়া হয় ষে 
পিতামহ জন্মগ্রহণ করেছেন নাতির রূপে । দফলা ও ধোড়োদের মধ্যে পুনর্জন্ম 
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বিষয়ে কয়েকটি আশ্চ ধারণা আছে। দফলারা মনে করে রঙবেরঙের প্রজাপতি 
পরলো কগত ব্যক্তিদের আত্মা । অবিবাহিত বোডে যুবকের স্বৃত্যু হলে তার সমাধির 
কাছে একটি কলাগাছ পরতে দেওয়া হয়__যাতে তাবা পরলৌকের জীবন ইহলোক 
থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে । বোডো স্ত্রীলোকের সমাধির পাশে একটা 
অশখ গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়, যাতে জন্মান্তরে সে স্বকেশিনী হতে পারে। 
সমাধিস্থ করার আগে কিংবা দাহ করার আগে ম্বত রমণীর মুখখানি জল দিয়ে 
ধোওয়া হয় এবং তার ঠোটদুটির মাঝখানে একটি লাল সবুতো৷ রেখে দেওয়া হয়। তার 
ফলে, পরজন্মে তার ঠ্রৌোটদুটি পাতল! হবে ও রাঙা হবে_-কারণ বোড়দের কাছে 
সেটা! সৌন্দর্যের চিহ্ন । 


পাঁচ 
উৎসব পার্বণ 


অতিকৈ চেনেহর মৃগারে মন্থরা 
অতিকৈ চেনেহর মাকো ; 

তাতোকৈ চেনেহর ব'হাগর বিস্াট 
নেপাতি কেনেকৈ থাকৌ ? 

€) 

বড ভালবাসি মুগার নাটাই 
বড় ভালবাসি মাকৃ, 

তার চেয়ে বাসি বোশেখের বিন 
নল] পেতে কেমনে থাকি ? 


উপরোক্ত বিহ্ছু গীতে মুগা স্তোর নাটাই ও মাকু, অসমীয়া স্ত্রীলোকের অতি 
আদরের ধন তাতশালের উল্লেখ করছে । কিন্তু বৈশাখ মাসের বিহু তাদের কাছে 
আরো আদরের, এ উৎসব 'না পেতে তারা থাকতে পারে না। বিল্ অসমীয়াদের 
সবচেয়ে বড় উৎসব | এ উৎসব ধম নিরপেক্ষ কেননা. কৃষি কাজের সঙ্গে এর অন্তর 
সম্বন্ধ । আসামের মুখ্য কৃষিকাজ হল ধান চাষ। আসামে যে তিনট বিহু পালিত 
হয়--বহাগ (বৈশাখ ) বিহু, কাতি (কাত্তিক) বিহু এবং মাঘ বিহু__ প্রতোকাটর 
সঙ্গে ধানচাষের বিশেষ কোন একটা পর্ব সংযুক্ত | বৈশাখে চাষীর! ক্ষেত প্রস্তত 
করে চাষের জন্য, কাতিকে বীজ ধান রোপণের পর ধানক্ষেত সবুজ হয়ে যায়, আর 
মাঘে সোনার ধান কেটে তোলা হয় গোলায় । সম্বঘসরে আকাশে সূধের বিভিন্ন 
অবস্থানের সঙ্গেও বিন উৎসবের নিদিষ্ট সময় মিলে যায়। ডক্টর প্রফুল্লদণ্ত গোস্বামী 
লিখেছেন, 'জোণতিবিদ্যা অনুসারে বহাগ বিহৃর সম্পর্ক মহাবিষুব সংক্রান্তির সঙ্গে, 
কাতিক বিহ্ুর সম্পর্ক__জলবিষুব সংক্রান্তির সঙ্গে এবং মাঘ বিহুর সম্পর্ক উত্তরায়ণ 


ক্রান্তির সঙ্গে । 'বিল্ত' কথাটি মূল সংস্কৃত শব্ধ বিস্বুবন থেকে এসেছে বলে অনুমান 
করা হয ।' 
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তিনটি বিহুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বহাগ বিজু । সবসাধাঁরণে একে 'রঙাঁলী' 

(হাসিখুশি আমোদ আহলাদের ) বিস্থও বলে থাকে । এই উৎসবের সূচনা হয় 
এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি অর্থাং পয়ল! বৈশাখে, অসমীয়া নববর্ষের শুভীরস্তের দিন । 
শীত চলে গেছে_-বসম্ভ সমাগত । হেম বরুয়া এই সময়ের বর্ণনা! দিতে গিয়ে 
লিখেছেন : 'বহাগ বিন্থ আসে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, অসমীয়া! নববর্ষের সূচনার 
সঙ্গে সঙ্গে এইসময়ে শীতের কুয়াশার ঘোমটা খসে যায়, আর কীষফেন এক, 
এন্্জালিক স্পর্শে ধরনীর শুকনো হাড়গুলো নৃতন জীবনের ডাকে সাড়া দেয়। 
সেই নৃতন জীবনের স্পর্শ লাগে গাছের শুকনো ডালে ডালে, শূন্য মাঠে প্রান্তরে ও 
সকল মানুষের অন্তরে । এই স্পর্শ হল সংগীতে-ন্বত্যে উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরপুর 
বসন্তের স্পর্শ । বিহু উৎসব হল প্রকৃতির খতুচক্র আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, 
আচার অনুষ্ঠানে ও গীতন্বতোর যোগে, মানুষের আদিম আত্মগ্রকাশের বাঁসনা 
চরিতার্থ করার উৎসব । বহাগ বিহু হল মানবিক স্তরে প্রকৃতির সৃষ্টি-উদ্দীপনা 
প্রকাশের প্রতীক ।' উৎসবের সৃচন! হয় চৈত্রের শেষ দিন। সংক্রান্তির দিনটা 
গো-সংবর্ধনার জন্য উৎস্গীকৃত। সেদিনকে তাই বলে 'গরুবিহ্ন'র দিন । ভোরবেলা 
গোরুর শিং-এ সরষের তেল মাখানো হয়, কলাই ও হলুদ বেঁটে এক সঙ্গে মেখে 
লেপে দেওয়া হয় গরুর কপালে ও শ্িং-এ । আগে থেকে, তারা ভ্রাশ দিয়ে এক 
ধরনের পীাচনবাড়ি তৈরি করে নেয়, নিচের দিকে বাড়িটা ভিনফালায় বিভক্ত, 
ফাঁলার আগাঁট! ঠেঁছেছুলে ছুঁচাঁলো করা । পাঁচনবাডির ছুঁচলো আগায় গেঁথে 
নেয় লাউ, বেগুন, কীচা হলুদ, করলা প্রভৃতির ট্রকরো। গরুর গাঁয়ে বাড়ি মারতে 
মারতে নিয়ে যাওয়া হয় কাছাকাছি কোন পুকুরে বা নদীতে স্্রীন করানোর জন্য | 
সারাট। পথ রাখাল ছেলেরা গাঁন গাইতে গাইতে যায় : 

লীউ খা, বেডিন। খা 

বছরে বছরে বাটি যা, 

মার সরু, বাপের সরু. 

তই হবি বরু গরু! 

0 

লাউ খা, বেগুন খা 

বছর বছর বেডে যা, 

ম| ছোট, বাপ ছোট 

তুই হবি বড়ো গরু । 
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বন থেকে আনা দীঘলতী। ও মাখিয়ভী গাছের ভাল দিয়েও গরুর গায়ে ছাট মারা 
হয়। পুকুর কিংবা! নদীর ঘাটে এসে গরুদের খুব ভালো করে দ্বীন করানো! হয়, 
তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় চরে খাবার জঙ্ক । যে রাখাল ছেলেরা গরু তাড়িয়ে 
নিয়ে গিয়েছিল, তার! এবপর একে একে শ্রান সেরে নেয়, নিজ নিজ পীচন- 
বাড়ির জাগায় তখনে। যদি লীউ-বেগুনের টুকরো লেগে খাঁকে_ সেই পাচনবাডি সৃদ্ধু 
বাড়িতে ফিরে এসে সেটা চলে গুজে দেয়; এর পর বাঁডির সকলে হলুদ কলাইবাঁট। 
ভালো করে সারা গজ মেখে স্ান করে, হরিনাম গায়, বয়োজ্যউদেক গ্রাম কারে 
পিঠে খায় চিডে-দই সহযোগে । গোঁধুলি বেল! গোচারণের মাঠ থেকে গরুরা 
ফিরে এলে পর সমাদর করে ঘরে আনা হয়, পায়ের খুর ধুইক্জে দেওয়া হয়, শিং ও 
কপালে লিদুর (কখনো ব। চন্দন বাটা ) লেগে দেওয়া হয়। গরুদের খেভে দেওয়া 
হয় নোন্তা পিঠে। গোয়াঁলে ঢোকাবার জাগে তুষের আগুলে নিলিন্দার মতে? উতকট 
শন্ধওয়াল! পাত; জ্বালিয়ে ধুয়ে! দেওয়। হয়, যাঁতে সমস্ত চৌহদ্দি থেকে মশা পালাতে 
বাধ্য হয়। নুতন পাখার বাতাস দিয়ে ধূনুচির ধোয়ী চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া 
হয় ; নৃতন বছরে এই প্রথম নৃতন পাখার বাবহার। পুরনো দড়ি ফেলে ছিয়ে গোয়ালে 
গরু বীধা হয় নতন দড়ি দিয়ে। ধুনুচির ছাইয়ের সঙ্গে তেল মিশিয়ে হাল-বলদের 
ঘাড়ে ঘষে দেওয়া হয় | ভাঁল-লাঙলও ধোয়া হয় পরিষ্থারু করে, ভার সামনেও রাখা 
হয় নোন্তা পিঠে । ডক্টর প্রফুল্পদর্ত গোস্বামী বলেছেন, কামরূপ জেলায় ব্রাহ্মণেরাও 
গো-লক্ষ্রীত পূজো! করে! সংক্রান্তির পরের দিন অর্থাৎ বছরের গ্রাথম দিনে অনুষ্টিত 
হয় “মানৃহ্‌ ( মানুষ ) বিছু। ভোরবেল স্নান সেরে কনিটটের। বয়োজোষ্টদের প্রণাম 
করে, নূতন কাপড় পরে এবং সকলেই 'বিহুয়ান' উপহার পায় । এন্উপহার সচরাচর 
হয় বাড়িতে মাঁদিদিদের তাতে বৌন! একটি লাল পাড় গামছা । খাওয়া দাওয়। হয় 
আগের দিনের মভো । এই দুটো দিন রোজকারু মভো বাধাপড়ার পাট বন্ধ থাকে। 
বক্সেেজ্যেষ্টরা সকলে ষায় গণকের কাছে পরিবার সকলের বফল জেনে লেবার 
জন্কু। এভে অবন্থ ভয়ের কিছু থাকে না, গণক ত্রাঙ্মণেরা সচঙাচকু নালেম্বর গাছের 
পাতায় মহাদেবের প্রতি ঝড়-বন্তা গ্রভৃতি প্রাকৃতিক দুধোগ থেকে সকলে রক্ষা 
করার জন একটি প্রার্থনীমন্ত্র লিখে দেন । এই নাণেশ্বরের পাঁভাটি সাবধানে ঘরের 
চালে গুজে রাখতে হ্য়। সকলে এ-বাঁড়ি সে-বাড়ি ঘুরতে যায়, সকলে তাদের 
চাঁজজখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করে । এই দিনেই গ্রামের নামঘর' অর্থাং হরিসভ। 
থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে "চবি" (সংচরী অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে গান করার ) দল গ্রামের 
একপ্রান্ত থেকে অন্থপ্রীভভ পযন্ত নৃত্যগীত করে ঘুরে বেড়াতে আস্ত করে। হু চরি 
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গানের সঙ্গে বাজনা বাজে ঢোল, করতাল ও বাশের "টকা" (টকাটক শক করে )। 
শুরুতে গান হয় ধর্মমূলক বিষয়ে, পরে হয় বিহু গানের সঙ্গে নাচ। যে ঘরে হুচরি 
হয়, সে বাড়ির লোকে দলটিকে চ1 জলখাবার খেতে দেয়, একটি বাটা বা মাটির 
সরাইয়ে একজোড়া তামুলপান এবং সামান্য পয়স৷ দিয়ে দলের সামনে হাটু গেডে 
তাদের অভিবাদন করে । হুচরি দল সে বাড়ির লোকের কুশল কামনা করে চলে 
ষায় অন্যবাড়িতে | এই দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ডিম নিয়ে যুদ্ধ করে। যে 
ভিম ভাঙতে পারে সে জেতে, যার ডিম ভাঙে সে হারে। বডোরা সেদিন পূর্বাপর 
প্রথা অনুসারে কডি খেলে: চারি দিক থেকে তরুণ-তরুণীরা জনপদ ছাড়িয়ে 
ছাঁয়াচাঁকা কোন প্রান্তরে এস জমায়েত হয় এবং সেখানে আনন্দ আত্মহারা হয়ে 
নৃত্যগীত করে । বিল্তগানের মধুর সরে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য একটু বেশি। বিন্ৃ 
নাচের বলিষ্ঠ অঙ্গভঙ্গীতে একটা মৌন আবেদনের ইঙ্গিত দেখা ষাঁয়। উৎসবের তৃতীয় 
দিন হল গোঁসাই-বিহৃর দিন_-সেদিন গায়ের লোক নামঘরে একত্র সমবেত হয়ে 
হরিনাম করে। এর পরে এক সপ্তাহ ধরে ভুটকি গাঁন ও মৃবক-মুবতীদের 
নৃত্যগীত চলতে থাকে । তারপর আসে বিহুকে বিদায় দেবার পালা_তাকে বলে 
'বিভু উরুয়া' বা বিহু 'খোয়া'। এ অনুষ্ঠান করা হয় গ্র'ম থেকে কিছু দূরে গিয়ে 
কোন জঙ্গলে কিংব! নির্জন প্রান্তরে । সেখানে গিয়ে গ্রামের লোক বিন্বু উৎসবে 
বাবহত কিছু কিছু জিনিস (যেমন ঢোল বাঁজাবার কাঠি বা 'টকা' ) ফেলে রেখে 
ফিরে আসে গায়ে, একটি বারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে । 

স্থান বিশেষে কিংবা সম্প্রদায় বিশেষে বিহু উৎসব পাঁলনে সামান্য কিছু ইতর- 
বিশেষ দেখা যাঁয়। কোন কোন অঞ্চলে উৎসব চলতে থাকে একমাস ধরে । কোন 
কোন সম্প্রদায় একটা বুধলার দেখে উৎসবের সুচনা করে, বুধবাঁরকে শুভ দিন বলে 
ধরা হয়। আধেতর জাতির গৃহস্থেরা বিহুর সময় তাদের ঘরে অতিথি এলেই 
তাকে ধেনো মদ খেতে দেয়। ব্রাল্গণেরা সচরাচর বিহ্ৃুর নাচ-গান হৈ-হল্লায় যোগ 
দেয় না! পশ্চিম আসামের জেলাগুলিতে আধ হিন্দ্বরা হুচরির দল নিয়ে বাড়িবাড়ি 
ঘুরতে বেরোয় না। কিন্তু ডক্টর প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী বরপেটা জেলায় প্রচলিত 
একটি স্থানীয় প্রথার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন : “বরপেটার বয়স্কা স্ত্রীলোকের 
একটা কোন নির্জন প্রান্তরে একজোট হয়ে একট্র নাচে, হাস্যকৌতুকের গান গায় 
আর মনের খুশিতে ঘুরে ঘ্বরে সাত রকম শাক সংগ্রহ করে আনে (বিস্বর সপ্তম 
দিনে সাত শাক একত্র রেধে খাওয়াটা নিয়ম । প্রথম বর্ণের পর এই সব শাক 
এখানে-ওখানে গজায় )। তারা পুরুষ মানুষদের ধারে কাছে আসতে দেয় না 
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আর তারা যেসব গান গায় তা কাউকে জানতেও দেয় না। লোকমুখে শুনেছি 
এই অনুষ্ঠানে তাদের কেউ কেউ পুরুষের বেশ ধারণ করে।' পশ্চিম অঞ্চলের 
বোৌডোদের মধো মাগন' (ভিক্ষা নেবার ) প্রথা আছে-__ভঁচরির মতো । বিজ্বর 
প্রথম দিশ ভোর থাঁকতে বোডোরা গোকু-মোষকে সান করাতে নিয়ে যাবার আগে 
ধান খেতে দেয়। দ্বিতায় দিন তার ভাদের দেবতা “বাঁথো' বা মহাদেবকে পুজো 
দেয় এবং বাশি বাজিয়ে নূতন বছরকে আহ্বান করে । আহোমরাও বিহুর প্রথম 
দিন দেবতাদের উদ্দেশে ধেনো মদ উৎসগ করে। 

'কাতি' 'কাতিক মাসের ) বিহ্ৃকে 'কঙালী' । কাঙালী ) বিহৃও বল। হয়। চাষীদের 
গোল তথন শুশ্বাপ্রায় থাকায় এই বিহুতে বিশেষ আমোদ-প্রমোদ হয় না। বছরের 
এই সময়টাতে প্রতোকটি ক্ষেতে বীজধানের চারা বোনা হয়, চারগুলি সবুজ হয়ে 
মাথ। চাঁড়া দিতে থাকে । গোধুলি বেলায় উঠোনে তুলসীমঞ্চের তলায় নৈবেদ্য 
সাজিয়ে দেওয়' হয় । মঞ্চের ধারে-কাছে একটি কলা গাছ পুঁতে, তার গায়ে পাতলা 
বাঁশের পাটা লাগিয়ে, সেইসব পাটার উপর মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপ 
জ্বালানো হয় গোলার সামনেও । তারপর চাঁষী যায় তার ধানের ক্ষেতে | মাটি: 
প্রদীপ একটি জ্বালিয়ে, শস্যের মাথার উপর দিয়ে একখানা লাঠি ঘ্ৃবিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র 
পড়ে যাতে পাখি, ইদুর, পৌকামাকড, জীনচন্তুর হাত থেকে ক্ষেত তার রক্ষ। পায়। 
বস্ততপক্ষে 'কাঁতি বিহৃর' সকল পূজ'-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল খাদ্যশয্যের ভালো 
ফলন । 

'ভোন' কথাটা ভোজন কিংব; উপভোগের অর্থে ধরে নিয়ে মাঘ বিহৃকে “ভাগালি' 
বিছুও বলা হয়। মাঘ মাসে ধান কাটা শেষ হয় অথনা শেষ হবার মতা হয়_ 
সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যায় অভাব-অনটনের পালা । মাঘ বিহু ফসল কাটার উৎসব, 
ফসল গোলায় তোলার উৎসব! মাঘ বিভুর আগের দিন অর্থাত পৌষ সংক্রান্তির 
দিনটাকে বল! হয় -উরুক।--সেদিন সকলেরই মনে আনন্দে উড উড ভাব | বাড়ির 
মেয়েরা সারাদিন ধরে চালের পুলি বা পিঠে ও অন্থান্য জলখাবার তৈরি করতে ব্যস্ত 
থাকে । পুরুষদের মধে। জোয়ান যারা তারা চলে যায় ধানক্ষেতে । চক্ষতে এখন 
ভলকাঁদা নেহ__শুকনে; খটহখটে, ধানকাটা শেষ হয়ে যাবার ফলে চারিদিক 
খোলামেল। | তরুচণর দল সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে, সম্ভবপনক্ষে কৌন নদীর ধারে, 
'ভেলাথর' ( চডুইভাতির জন্বা সাময়িব একট) চাল ঘর ) ও প্রাস্তরের চারকোণার 
'মেজি' বাধে । 'মেজি' বানানো হয় চারকোণে চারট। বাশ পুঁতে তার মাঝখানে 
একটার পর একট। চেল। কাঠ খুব উচ্ট একটা মন্দিরের আকারে সাজিয়ে । কোন 
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কোন গ্রামে এক একটা দল তাদের নিদিষ্ট কোণায় তিন-তিনটি মেজি বানায়। 
এইসব কাজ শেষ হলে পর সারা রাত ধরে তরুণেরা চড়ইভাঁতি খেয়ে, আমোদ 
আহ্লাদ ও নাচ-গানে সারারাত কাটিয়ে দেয়। চড়ুইভাঁতির প্রধীন উপকরণ হল 
মাছ, যা নাকি তার! দিনের বেলা ধরে আনে । অন্ধকারের আড়ালে একদল ছেলে 
গৃহস্থদের বাঁড়ি থেকে কাঠ-খড়, বাগানের শীক-তরকারী, আর তাদের মা-বোনেদের 
হাতে তৈরি পিঠে প্রভৃতি চুরি করে নিয়ে আসে খুব মজ! করে চড়ুইভাতি হয়। 
কিন্ত পুব আকাশ ফর্সা হতেই সংক্রান্তি শেষ হয়ে মাঘ মাসের প্রথম দিন আদ্স। 
তখন তরুণদের একজন সেই হাডকাপানে শীতে নদীর জলে ভালো কৰে সান সেরে 
ঈশ্বরের নাম নিয়ে আনুর্ঠানিকভাঁবে মেজিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গায়ের 
লোকের! দলে দলে এসে মেজির চারদিকে দাড়িয়ে আগুন পোহায়, কিছু কিছু দ্রব্য 
সামগ্রী অগ্নিকে উৎসগ করে, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিংবা তার অভাবে গাঁয়ের 
মুরব্বীজাতীয় কোনো বয়স্ক ব্যক্তি, মেজির ছাই নিয়ে সমবেত সকলের কপালে 
ফোটা পরিয়ে দেন। তারপর সকলে সমস্বরে নামগান করে! মেজিগুলি পুড়ে শেষ 
হয়ে বার পর সকলে নদীর জলে স্্ীন করে । ফিরতি পথে স্বাই মেজির আধ- 
পোডা| কৌন কাঠের ট্রকরো হাতে করে নিজেদের বাঁড়ির ফলের বাগানে ফেলে 
দেয়__তাতে নাকি ফল ভালো হয় ও মিষ্টি হয়। ফলের বাগানের প্রত্যেকটি গাছের 
গ'য়ে ধানের নাড়া কিংবা বাশের ছাল জডিয়ে দেওয়া হহ়। স্রীলৌকেরা পুরুষ ও 
ছেলেমেয়েদের সবাইকে পিঠে ও জলখাবার খেতে দেয়। গাঁয়ের সকলে এবাডি 
সেবাড়ি ঘরে ঘরে খাওয়া-দাওয়া করে । এই দিনে নানীরুকম খেলাধুলা হয়ে থাকে, 
তারমধো সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য হল মোষের মুদ্ধ-যদিচ ক্রমেই এটা লোপ পেতে 
বসেছে । রাজারাঁজডাদের আমলে অসিযুদ্ধ, বর্শা-লিক্ষেপ, বাজপাঁখির লড়াই গ্রভাতি 
নিয়েও প্রতিযোগিতা হত । 

উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে সহজেই বুঝতে পার! যায় ষে বিন্ছ উৎসবগুলির সঙ্গে 
কৃষিকষের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ । নিশ্চয় আদিম কোন জনজাতির জীবনে এই উৎসবের 
সৃচনা ঘটে থাকবে । আজকের দিনেও মিরিরা তিনট অসমীয়া বিশ্ব অতিরিক্ত 
নিজেদের আরো দুটি বিহু পালন করে--একটি 'আন্থ' অর্থাং আঁউস ধাঁন বপনের 
আগে আর দ্বিতীয়টি আউস ধাঁন কাটার প্র | গীরে। উৎসবসমূহ বীজ বপন ও ফসল 
কাটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত | অরুপাচলের আদি-রা প্রতিবেশী সমতলবাসীদের 
মত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তাদের ফসল কাটার 'সলুং' উৎসব পালন করে 
সপ্তাহকাল ধরে। আদি স্ত্রীলোকেরা সমতলবাসী ভগ্মীদের মত ঘরদোর, বাসনকোষল 
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ধুয়ে মুছে সাফ-সৃতরো। করে এবং উৎসবের ষষ্ঠদিলে যে ভোজ হয়, তার জঙ্ক পূর্ব 
থেকে ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করতে থাকে ৷ পুরুষ মানুষেরা চারদিনের জন্য ঘর ছেডে 
অঙ্গলে বেরিয়ে যার শিকারের উদ্দেশে, দমতলবাসীর? যেমন মাছ ধরতে বেরোয় । 
শিকারে ষ! কিছু মেলে গ্রামের লোকের মধ্যে তা সধভবে ভাগ করে দেওয়া হয়। 
অবিবাহিত আদি তরুণদের নিজদ্থ বাসগৃহ 'মুসুপ -এ, প্রকাণ্ড একটা অগ্রিকৃত্ডের 
চারপাশে বসে, শিকারীর দল সারারাত মদ খেয়ে ফুভি-তামাসা করে । এইরকম 
কোন আদিম উৎসব থেকেই হয়ডো মাঘ বিহৃর উদ্ভব হয়েছিল । শোঁ-সম্বধনা কিংব 
বর্ষফল স্বরূপ নাগেশ্বর পাতায় মন্ত্র লেখ এসব প্রথা হয়ত অনেক পরে এসে থাকবে 
আর্ধ-প্রভাবে। আসামের বৌদ্ধরা বিভুর শিন মন্দিরের ভিতর থেকে বুদ্ধমৃতি 
বাইরে বের করে ; মুতিকে স্লীন করিয়ে নেবাঁর সমক্প তার! পরস্পরের গায়ে জল 
ছিটোয় । সেইসময় তাদের কেউ কেউ অস্টশীল গ্রহণ করে । 

আপাতদ্ব্টিতে কোন ধশ্নবিশ্ীসের সঙ্গে সন্বন্ধবিহীন আসামের অপর একটি উৎসব 
হল 'ভঠেলি'_-একে 'সরি'-ও বলা হয়ে থাকে । দক্ষিণের কামরূপ ও গোয়ালপাড়া 
এই দুটি জেলায় এবং কামরূপের স্ন্নিহিত দরং জেলার কোন কোন অঞ্চলের মধো! 
এই উৎসব সীমাবদ্ধ ! দরং অঞ্চলে একে বলে 'দেউল' ! (বরপেটার 'দৌল' বা 
হোলি উৎসবের নামের সঙ্গে এ নামের কোন সন্বন্ধ নেই । বরপেটার দৌলকে 
সাধারণ মানৃষ দেউলও বলে থাকে ! দোল: ও 'দেউল দ্রট শবাই অসমীয়। ভাষায় 
মন্দিরের সম্বার্থক )। ভঠেলি বা সরি উৎসব অনুষ্ঠানের সময়টা হল আসামের মুখ্য 
ধর্মনিরপেক্ষ উংস্ব_-বহাঁগ বিহুর নিধারিত সময়ের কাছাকাছি । এ উংসব হল 
একদিনের উত্সব । রাত্রিপ্রভাতে গ্রামের ফুবকেরা স্্রান সেরে একট দীর্ঘ বাশ কেটে 
আনে, তারপর দা-কাটারি দিয়ে বীশট। টেচে ছুলে খুব মস্ুণ করে তোলে ৷ বীশট' 
ভাল করে ধুয়ে নেবার পর রঙিন কাগজ, কডি ও চামর দিয়ে সুসজ্জত করে । 
অতঃপর শঙ্ঘঘণ্ট। বাজিয়ে সেই সুসজ্জিত বীশটা ধ্‌জাঁর আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে 
নামঘরের সামনে একটা খোলা জায়গায় পুঁতে দের । ইতিমধ্যে পাশের গ্রামের 
যুবকেরা দৈর্ধের কিঞ্কিং কম অথচ একইধরনে সুসজ্জিত আর একটি বাঁশ ধরে এনে 
দীর্ধতর ধ্বজাঁটর ব। ধারে এনে মাটিতে বসায় । এই ছুটি ধ্বজাকে বল! হয় “পাশা 
অর্থাৎ পায়রা, বড়োট বর-পায়রা এবং ছোটট কনে-পাররা। যে গ্রাম উৎসবের 
আয়োজন করে. দীর্ঘভর ধ্বজা অর্থাৎ বর-পার়রাকে স্থাপন করার অধিকীর পায় 
সেই গ্রামের ফূবকেরা । এবার তৃতীয় একটি ছোট বীশের খুঁটি পুঁতে তার চারদিকে 
তোরণের আকারে একটি কলাপাভার ছাউনি তৈরি হয়_-একেই বলে ভঠেলি ঘর । 
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এই ভঠেলি ঘরের সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপন করে তীকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা নিবেদন 
করা হয়। গ্রামের লোকেরা দেবতার পূজো সেরে বাঁশের ধ্বজ দুটিকে নমস্কার 
করে ও ভক্তিভরে স্পর্শ করে । এবার ভঠেলি ঘরের সিংহাসন পুরোভাগে বহন 
করে শোভাযাত্রা বের হয়, আশপাশ থেকে গায়ের লোকেরা এসে সেই শোভাযাত্রায় 
যোগদান করে । সকলে আসে উৎসব সঙ্জায়, বন্ত্রীলংকারে সৃসব্জিত হয়ে । সারাটা 
পথ চলতে চলতে বিবাহ-বিষয়ে একধরনের বিদ্রপাত্মক গান গাওয়া হয়__তাকে 
বলে খিচা-শীত | সমস্ত পরিবেশটা আনন্দমুখর হয়ে উঠে । পিঠে, মেঠাই. মাটির 
পুতুল, সন্ত যনোহারী দ্রবোর দোকান প্রভৃতি নিয়ে একটা ছোটখাটো মেলা বসে 
যায়।. এইরকম একট মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডক্টর প্রফুল্রদত্ত গোস্বামী লিখেছেন, 
'সুন্নর সাজসজ্জা করে যুবতী মেয়ের দলে দলে এইসব জিনিসপত্র সওদা করে 
বেড়ায় । তাদের পিছু পিছু চলে তেল-জবজবে চুলে টেরি বাগানো যুবকেরা, 
য়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে কিংবা তাঁদের উদ্দেশ্যে শিস্‌ দিতে দিতে । 
কিন্ত মেয়েদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য দিদিমাঁঠাকুমারা তাদের পিছনে 
ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায় । মেলার কোন কোন জায়গ+য় হয়ত দধি-মন্থনের বিষয় 
নিয়ে নৃত্যগীত হয়-আটটি বালিকা গোপী হয়ে এবং বারজন বালক রাখাল হয়ে 
অভিনয়ের ভঙ্গী করে নাচে । কয়েক দশক আগে এইরকম ভঠ্েলি উৎসবে ঘোঁডদোড 
হত । মোষ কিংবা হাতীর লড়াই হত। আজকাল সেসব আর হয় না। 
আনুষ্ঠানিকভাবে ভঠেলি উৎসবের সূচনা হয় দুপুরবেলা । উৎসবে ষোগদানকারী 
বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা প্রত্যেক গ্রামের পক্ষ থেকে একটি করে সিংহাসন 
শোভাযাত্রা! সহকারে নিয়ে আসতে পারে_-সমস্ত উপাচার সহ। ভগ্েলি ঘর থেকে 
সিংহাসন নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোবার অগ্রাধিকার পায় উৎসবের আয়োজনকারী 
গায়ের লোক । অন্য গায়ের শোভাযাত্রা প্রথমটির অনুসরণ করে। সন্ধা ষখন 
নামে, স্থানীয় ছেলেরা চীংকার করে ঘোষণা করে, ভঠেলি শেষ হয়ে গেল।' তখন 
তার লাঠির ঘাষ়ে ভঠেলি ঘরখাঁনা ভেঙে ফেলে । এবার ভিন্‌ গীয়ের লোকদের 
ফিরে যাবার পালা । নিজেদের গ্রামে এসে তার প্রতেক বাড়ির দরজায় সিংহাসনটা 
নামায়, যাতে গৃহস্থবাড়ির লোকের! একটি ডালায় একখানি প্রদীপ জ্বালিয়ে তার 
চারদিকে চাল-ডাঁল-ফলমুলের নৈবেদ্য পাজিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে 
পারে । এইসব নৈবেদ্য পরে প্রসাদরূপে সবাইকে বিতরণ করা হয়। দেকানপাচ 
থেকে পিঠাঁমেঠীই ভেট দেয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার 
জন্ত । এই আনন্দ-উৎসবে কখনো কখনো গ্রামের মুসনমান ভাইরাও যোগ দেয়। 
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এমন কি উত্তর কামরূপের কোন কোন গ্রামে ভঙেলির বিকল্প রূপে 'বাহরিয়ী; 
অর্থাং বাশ-বিয়ে নামে মুসলমানেরা নিজেদের একটা উৎসব করে থাকে । পারুতেরা 
অনুমান করেন 'ভঠেলি' কথাটা এসেছে সংস্কৃত ভন্থলিকা বা আকাশ থেকে । 
আকাশঘুম্বী বাশের ধ্বজদণ্ড হয়ত তাঁরই প্রতীক । মহাভারতে একটা উৎসবের 
বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র যাতে যথোচিত বারি বর্ষণ করেন তাই তার প্রীতি- 
কামনায় ইন্দ্রধ্বজা' স্থাপন করা হয়। সপ্তাহকাল পরে সেই ধ্বজা নামিয়ে নেওয়া 
হয় আশ্বিন-পৃপিমার দিনে। কৃষ্ণ এই উৎসবকে গোবধন পৃজায় পরিণত 
করেছিলেন । কোচবিহারে চৈত্রপূণিমার দিন একটি লম্বা বীশ পুঁতে তার তলায় 
কামদেবের পূজা দেওয়৷ হয়__এই পৃজাকে বলে মদন-কাঁম পুঁজী অথবা বাশ-বিয়া | 
উত্তর কামরূপের বজালী অঞ্চলে কোন গাছের উপর ভর দিয়ে রাখে একখানি বাশ 
এবং সেই বাঁশকে পুজা করা হয় মদনমোহন বলে। ইন্দ্রধ্বজ ও গোবধনধারী দুটি 
ধারণাই হয়ত লৌকিক বিশ্বাসের অঙ্গাভূত হয়ে, কামরূপের গ্রামবাসীদের প্রেরণা 
দিয়েছে, াঁতে তারা ভঠেলি উৎসবের সৃত্র ধরে আসন্ন কৃষিকমের সৃচনায় বৃষ্টিপাতের 
জন্য প্রার্থনা করতে পারে । খ্র্থেদে আকাশ ও জলের দেবতা ইন্দ্রকে পক্ষারূপে 
পৃজী করার কথা আছে । হয়ত সেই কারণেই আসামের গ্রামবাসী বাশের ধ্বজাকে 
পায়রা বলে কল্পনা করেছে । ডক্টর প্রফষুল্পদত্ত গোস্বামী কালিকাপুরাপণে একজন 
রাজার উল্লেখ দেখেছেন যিনি স্বকীয় উন্নতি কামনায় ইন্দ্রের পূজা করেছিলেন। 
সন্প্রন্দি গৌহাটির অনতিদূরে একটি ইন্দ্র২তি আবিস্কৃত হয়েছে 

দরঙা (মলার সঙ্গে ধমকমের কৌন সম্পর্ক নেই । এ মেলী আসলে একট। প্রকাণ্ড 
হাট-_প্র।ত নছরে একমান ধুর এই ভাট বসে । উত্তর কামরূপর রডিয়া থেকে প্রায় 
ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত দরউ', ভূটান পাহাঙের পাদদেশে একটা 'নজন জায়গা । 
বর্ষাকীলে পাহাড়ী নদীর ঢল নেঘে সমস্ত জারগাট। বন্যাপ্লীবিত হয়। জল সরে গেলে 
থাকে কেবল পাক, মাটি ও পড় বড় পাথরের টুকরো । কিন্ত শরংকীল থেক শুরু 
করে বসন্ত খতৃর শেষ পথযন্ত দায় কাদা শাবয় নূতন শোভা ধরে, তন দরঙা হয় 
আত্তঃরান্ত্রীয় বিচত্র পণ সম্ভার লেনদেনের কেজ্র। দলে দলে ভূটীয়ারা আসে পুরুষ- 
বারী-ছেলে-বুড়ো নিনিশেতষ । পিঠের উপর কিংবা ঘোড়ার [প।ঠ বিবিধ পণদ্রবোর 
বোঝা চাপি,য়, জীকীবাকা পাহাড়ী রাস্তার পরার. একশো মাইল কিংব! তারও বেশ 
পথ পায়ে ষ্েটে তাঁর আসে দরঙার হাঁটে । আসামের সমতল অঞ্চল থেকেও প্রষুর 
লোক__বিশেষত বাপারীর দল-_-সেখাঁনে গিয়ে জড়ো হয় ব্যবসা করতে । খুস্টায় 
1865 অবে ভূটান ও ভারতের মধে। শিঃশুন্ধ বাণজে,র একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
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তারপর 1896 অন্দে ভুটানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উরগেন দজি সে দেশের প্রধান 
রপ্তানী পণ্য লাক্ষা বিক্রয়ের জন্য ভারত-ভুটান সীমান্তের নিকটব'্রী একটা উপযুক্ত 
অঞ্চলরূপে নিবাচন করেছিলেন দরঙাকে । সেই ছ্ুক্তি এখনো বলবং। কালক্রমে 
দর মেলা একটু একটু করে বৃহদীকার ধারণ করতে লাগল । বেচাকেনার অন্থা্থয 
কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও দরগার মেলাই ভূটানীদের কাছে স্বচেয়ে সৃপরিচিত ও জনপ্রিয় 
কেননা, এই কেন্দ্রেই ভূটীন থেকে পণাসম্ভার এনে জড়ো করা সবচেয়ে সহজসাঁধ্য | 
তদুপরি ভূটীয়াদের অন্যতম আকর্ষণ হল হাঁজো শহরের হয়গ্রীৰ মাঁধবের মন্দির । 
গোঁহাটি থেকে প্রায় ষোল মাইল উত্তরে এই ছোট শহরটি অবস্থিত । ভূটীয়াদের ধারণা 
হয়গ্রীব মাধবের্ মন্দির আসলে বৌদ্ধ মন্দির । সেজন্ব হাজো তাদের কাছে তীর্ঘ- 
বিশেষ | দরঙ]1 মেলায় এলেই তাঁরা দলে দলে যায় এই মন্দির দর্শন করতে । দরণু। 
মেলায় লাক্ষা ছাড়া ভূঁটীয়ারা আর আর যে সব পণ্যদ্রবা আনে, তারমধ্যে উল্লেখ- 
যোগা হল কমলা লেবু, ম্বণনাভি বাঁ কস্তরী, মাখন, ঘি, হাতে বোনা কাপড়-চোপড় । 
গোরু-মোষ, টার্টুঘোড়া ও কুকুর। ভূটীয়া কুকুর সমতলবাসীদের বিশেষ প্রিয় । 
ফিরতি পথে ভূটীয়ারা নিজেদের “দশে নিয়ে যায় কেরোসিন, নারিকেল তেল, লবণ, 
কাপড় বোনা স্বতোর গাঠি, বাসনকোষণ, তামাকপাঁতী, দেশলাই, চাষ-আঁবাদ কিংবা 
নিত্যব্যবহারের উপযোগী লোহার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি । বছরে প্রায় পনেরো লাখ 
টাকা মূলোর পণা লেনদেন হয়। ভূটীয়ারা এই মেলার সূত্রে আসামের লোকেদের 
সঙ্গে মিত্রভাঁবাপন্ন হয়ে মেলামেশ। কর, অনেকে অসমীয়া বাড়িতেও যায় । আসাম 
সরকারও এই মেলা'র সুবিধার্থে বাস চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট মেরামত করিয়ে দেন, 
মেলায় আগত ভূটীয়াদের জন্য সাময়িকভাবে স্বাস্থাকেন্দ্র স্থাপন করেন, শক্তিশৃজ্খল! 
বজায় রাখার অন্ত পুলিশ নিয়োগ করেন। 

মহৃহোৌ অপর একটি সহজ সরল উৎসব | অসমীয়াভাষাঁয় 'মহ কথাটার অর্থ 
হল মশ!। মহৃহো অথবা মহখেদী হল মশ! তাড়ানোর উৎসব | 'তাড়ানেটা 
নিতান্তই অভিনয়. এই অভিনয়ে যোগ দেয় গীয়ের কিশোরবয়স্ক ছেলের! । উৎসব 
হয় অদ্রাণ-পৃপিমার দিন। উৎসবের দু-তিন দিন আগে থাকতে তার .লাঠি-মুগ্ডর 
নিয়ে গানের আগখদায় জড়ে!। হয়ে মহড়া দেয় । উৎসবে গাইবার জন্য কয়েকটি 
প্রচলিত গাঁন অ:ছে, ঘুরেফিরে সেই গাঁনগুলিই গাওয়া হয়। উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা 
তার! গায়ের এ-ঘর থেকে সে-ঘর ঘ্বরে বেড়ায় । গুহস্থের উঠোনে ভারা গোল হয়ে 
দাড়ায় ছোট ছেণট লাঠি হাতে। কেন্দ্রে যে ছেলেটি দাঁড়ায় সে কেক্দ্রবিন্দ্ুর উপরে 
মুণ্ডরটি খাঁডা দাড় করিয়ে ধরে থাকে । বাকি ছেলের! মণ্ডলাকাঁরে ঘুরে ঘুরে শান 
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গাঁয় ও কেন্দ্রন্ম মুগ্ডরের উপরে নিজ নিজ লাঠির ঘা মেরে তাল দিতে থাকে । গানেও 
শেষে তারা সিকিটা, আধুলিটা য1 চায়, গৃহস্থ তাই দিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে কিছু 
চাল । এই ভাবে যে পয়সা ও চাল জোগাড় হয় ভাই দিয়ে একটা ভোজ হয়। 
কখনে! কখনো! একজন ছেলে গায়ে কলার পাতা ও কলার বাকল জড়িয়ে ভাঁজুক 
সাঁজে। কিন্তু এ কাজটা একটু বিপজ্জনক, কারণ আসল ভালুক নকল ভালুককে 
তাঁড়া লাগাতে পারে কিংবা না! জেনেশুনে কেউ তার প্রতি ভালুক-মারা মন্ত্রও 
প্রয়োগ করতে পারে । সেইজন্য মহৃখেদ! অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁতী- 
বাকল কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলা হয়! অধ্রাণ মাস শুরু ইতেই 
শীত এসে পড়ে, মশাীও কমতে শুরু করে । কিন্তু কামরূপ, দরং, গোয়ালপাঁড়া এব* 
কোঁচবিহীরের কোন কোন অঞ্চলের কিশোর ছেলেরা দাবী করে, মহ্‌খেদ' 
উৎসব করে তারাই মশা তাডিয়েছে ! 

নিছক ধম্ননুলক উৎসবের সংখ্যা! আসামে কিছু কম নয়, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য 
বরপেটার দউল' (দোলাধাত্রা বা হোলি ১, কামাখণার অন্ধুবাচী, ও শিবসাগরের 
শিবরাত্রি । উত্তর কামরূপের বরপেটাকে বলা হয় "সত্রীয়া' নশর, কারণ এই জায়গায় 
শ্রীশহ্করদেবের প্রধান শিল্ভ শ্রীমাধবদেব টৈষুবদের জন্য একট আখ? কা সত্র প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন ! বরপেটা আসামে বৈষ্ব ধর্মের একটি গ্ধান কেন্দ্র, বরপেটার লোকদের 
উপর সত্রের প্রভাব খুবই গভীর । ৩ুশস্ত কীতনঘরটি বরপেটীর মুখ মন্দির, সেখানে 
প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বৈষ্ণব ধর্মীয় কোন-না-কোন অনুষ্ঠান হয়ে।থাকে । এই সত্তের 
জহ্ব আহোম রাজ শিবসিংহ ও কোচ রাজা লরনারায়ণ প্রভৃত পরিমাণ ভূমি দেকক্র 
করে যান। রঘু রায় নামে আর একজন কোচ রাজা সত্তরের জন্য একটি সোনার 
কৃষ্ণমৃতি দান করেছিলেন । আজও সেটি সত্রে সত সংরক্ষিত রয়েছে 

দেউল উৎসবের প্রথম দিনটিকে বলা হয় গেন্ধ | সেদিন সন্ধায় মহাপ্রত্ব কলীয়া 
( কালো ) ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত হন ভার স্ত্রী ঘুনুচার ( গু্তিচা ) বাড়ি যাবার 
জন্য । তদুপলক্ষে তার অনুশামীর! (বরপেটাবাসীরা / প্রচুর নলখাগড়া জোগাড় 
করে কীর্তনঘরের সামনে প্রকাণ্ড একটি বহৃাংসবের আয়োজন করে । আচার 
অনুষ্ঠানসম্মত পৃজাপ্রার্থনার পর খোল, করতাল, সদ বাজিয়ে এবং আতশবাজি 
পুড়িয়ে কলীয়াঠাকৃরকে তার সিংহাসন থেকে তুলে আনা হয় । হাজার হাঁজার ভক্ত 
তার পিছু পিছু আসে! তাকে চোঁদোলায় চডিয়ে আগুনের চারপাশে ঘোরানো হয় 
যাতে তিনি একটু আগুন পোহাতে পারেন । অতঃপর তাকে স্থাপন করা হয় দোল 
বা বেদীর উপর । উৎসবের দিনগুলিতে কীর্তনঘরের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও 
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নাঁম-প্রসঙ্গাদি কর হয় এই বেদীর সামনে । দ্বিতীয় দিন এইসব অনুষ্ঠান ছাঁডাও 
গীতবাদা সহকারে আসামের বৈষ্ণব এতিহ্যবাহী 'ভাওনা' নাটঢাভিনয় হয়। তারপর 
রাত্রে হয় যাত্রা । দৃরদুরাত্ত থেকে যেসব তীর্ঘযাত্রী আসে, তারা এইসব অনুষ্ঠান 
দেখে না-ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তৃতীয় দিনের উৎসব হয় আগেকার দিনের 
অনৃরূপ। চতুর্থ দিন হল উৎসবের শেষ দিন, এইদিনকে বলা হয় 'সুয়েরি' | 
এইদিনেই ঘ্বনুচার বাড়ি থেকে কলীয়াঠাকৃরের লক্ষ্মী-মায়ের ঘরে ফেরবার কথা 
ঠাকুরকে তার ভক্তেরা বিচিত্র রঙের আবির মাখিয়ে একটা চৌদোলায় চাপিয়ে 
নিয়ে আসে । ঠিক সেইসময়েই অপর একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র, বাঁরাদি থেকে বিরাট 
, এক ভক্তের দল এসে যোগ দেয় তাঁদের নিজেদের চৌদোলা বহন করে । কীতিনঘরের 
 চারিদিকট? হয়ে উঠে যেন ভক্তদের জনসমৃদ্র । শঙ্খ, ঘণ্টা. খোল, ম্ব্দ্গ, করতাল, 
খঞ্জনীর ধ্বনিতে এবং সমবেত কণ্ঠে হোলি গানে আকাশ বাতাস মুখরিত ইয়ে উঠে । 
জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নিধিশেষে সকলে সকলের দিকে আবির ছুড়ে দেয়। এবার সকলে 
শোভাযাত্রা সহকারে ঠাকুরকে বহন করে নিয়ে যায় আধ মাইলটাক দূরে কনরিয়। 
নামে একটি জায়গায় । শোভাযাত্রীর! সংখ্যায় এত বেশি থাকে ষে ওইটুকু পথ 
অতিক্রম করতে সময় লেগে যায় প্রায় তিন ঘণ্টা । কনরিয়া পৌছুলে পর ঠাকুরকে 
চৌদোলা থেকে নামিয়ে 'হেকের। সলে এক ধরনের কাচ! ডাল খেতে দেওরা ইয়। 
অতঃপর কনরিয়ার সত্রাধিকারী উৎসবের ভাৎপষ সম্বন্ধে দ্বচারটা কথা বলেন। 
এবার ঠাকুরের বরপেটায় ফেরবার পাল'। ফিরে এসে সভয় বিস্ময়ে তিনি লক্ষ। 
করেন যে কীর্তনঘরের প্রবেশদ্বারের কাছে প্রকাণ্ড শক্ত একট। বাশের ব'বধান সৃষ্টি 
করে তীর পথ রোধ করা হয়েছে । এই কয়েকটা দিন তিনি ঘৃনুচার বাড়িতে টিয়ে 
ছিলেন বলে, লক্ষমী-মা তার উপর অভিমান করে তার ভক্তদের আদেশ দিয়ে 
রেখেছেন, কলীয়াঠাকুরের ফেরবার পথ যেন বন্ধ রাখা হয়। ঠাঁকুরের অনুচরের। 
বহু অনুনয় বিনয় করে মার্জন। ভিক্ষা করে ঠাকুরের হয়ে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না 
£ই পক্ষের মধে। তর্কবিতর্ক শেষপধন্ত কলহতে পরিণত হয়, কলহ থেকে এক প্রবীর 
হাতাঁহই তি । এই কলহ মাঝে মাঝে বিপদ ডেকে আনে, কারণ মুবকেরা তাঁদের 
বভীবস্লভ উৎসাহর আতিশযে। বখশের বেডাঁটা ভাঁঙবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
বে ধাকাধাকি ধ্স্তাধ্বস্তিতে কয়েকজন লোক আহত হয়। যেকোন উপায়ে 
বেড়া ভেঙে কলীয়াঠাকুরকে কীতনঘরের আঙিনায় নিয়ে ষাওয়া হয় । আঙিনায় 
এসে ঠাকুর কীর্তনঘরের চারিদিকে সাত পাক ঘুরে আসেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে 
তিনি একটু বিশ্রাম গ্রহণ করেন । সেই স্বযোগে লক্ষ্মী-মায়ের পক্ষ থেকে একজন 
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ভক্ত তাকে 'ককথন।' অর্থাৎ কটুকাটবায করতে থাকে । প্রত্বাত্তর দেয় কলীয়াঠাকুরের 
কোন ভক্ত, বেশ একটা মজার বাকৃমৃদ্ধ চলতে থাকে । শেষ পর্যন্ত ঠাকুর যেকোন 
কলহক্লান্ত পতির মত পরাজয় মেনে নেন। টাঁকা-পয়সা ও অন্যান্য উপহার দিয়ে 
মায়ের সন্তোষ সাধন করেন এবং এইভাবে কীতনঘরে প্রবেশের অনুমতি লাভ 
করেন। অতঃপর এই বিরাট দেউল উৎসবের অবসান হয়। বরপেটাবাসীদের 
উপর এই উৎসবের প্রভাব এতই গভীর যে সম্ভবপক্ষে তাদের কেউ বছরের ওই 
সময়টাতে ওই সত্রীয়া শহরের বাইরে থাকতে চায় না। তীর্ঘযাত্রী যত আসেন, 
তাদের সবাইকে সত্র থেকে বিনামূলো থাকবার সুবিধা করে দেওয়া হয় এবং স্বপাক 
রন্ধনের জন্য 'সিঠা' দেওয়া হয়। সত্তর যতটুকু সৃবিধা দিতে পারে যাত্রীর সংখা ষদি 
তার চেয়ে ঢের বেশি হয় ( সচরাচর বেশিই হয়ে থাকে ) তাহলে অনেকে উৎসবের 
দিনগুলি কোন বাড়িতে অতিথি হিসাবে কাটায় । 

অন্থবাচী আসলে কোন উৎসব নয়__এ হল ব্রত উপবাস উদ্যাপন । কিন্তু এই 
উপলক্ষে কামাখায় একটি বৃহ মেলা বসে । সংস্কৃতে 'অন্থু অথে জল ও 'বাচী' অর্থে 
প্রকাশিত বা পুষ্পিত হওয়া । অন্থুবাচীর কয়েকটি দিন জননী বস্বমতী রজস্বলা হন 
বলে লোকের বিশ্বাস, স্ৃতরাং সেই দিনগুলিতে তিনি অশুচি থাকেন। আষাঢ 
মাসের ছয় দিন গত হবার পর সূধ যখন মিথুন রাশিতে গুবেশ করে তখন 'ভবেং 
পৃণ্বী রজস্বল।' | এই পর্ব চলে চুরাশি ঘণ্টা ধরে | এই সময়ের মধো চাষী মাটি চষে না 
কারণ. শান্্রমতে ওই সময়ে মাট কাটা নিষিদ্ধ। কোন পৃজাপার্ণও অনুষ্টিত হয় না 
সে সময়ে । বিধবা ও খতৃমতী নারীরা সে সময় সচরাচর উপবাস করে থাকে এবং 
শষ্য! ছেড়ে মাটিতে পা দেয় না, পাছে মাটির স্পর্শ লাগে৷ গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে 
অনেকে সে সময় বাল্স-পেটরা খোলে না। দৈনন্দিন কাজকর্ম বা চাঁষবাস থেকে 
বিরত থাক] সকলের পক্ষে সম্ভবপর না-ও হতে পারে । কিন্তু ব্রহ্মচারী ও বিধবাদের 
মতো ব্রত-উদ্যাপনকারীরা সেই সময়টাতে পাকান্ন গ্রহণ করে নী । এই কয়েকটা 
দিন তারা ফলমূল ও দ্ধ প্রভৃতি খেয়ে কাটান। বল। হয় ষে অন্ববাচীর সময় দুধ 
খেলে শাপে কাটার ভয় থাকে না। গ্রামা মানুষদের বিশ্বাস, এই সময়ে নাকি উই- 
পি পড়ে-কেচো বা শুকর জাতীয় জীবও মাট খোঁড়া থেকে বিরত থাকে । এই 
তিনদিন একরাঁত বাঁপী সময়ট! কেটে গেলেই প্রতোকটি বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার 
কর] হয়, বাড়ির সমন্ত কাপড়চোপড় কেঁচে ধুয়ে সাফ করা হয়__যেমন শুচী ভয় 
ধাতুর অন্তে খতৃমতী নারী । 

কামরূপ জেলায় অন্বুবাচীকে বলা হয় 'আমতি -_কথাট! সম্ভব অন্থববাচীর 
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অপভ্রংশ। পূর্বাঞ্চলে অন্তববীচীকে 'সাত' বলা হয়, সম্ভবত আষাটের সপ্তম দিনে 
উৎসবের সূত্রপাত হয় বলে। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
অবিরত ধারায় বর্ষণ হতে থাকে । ধারাঁবর্ণের ফলে মাতা ধরিত্রী থাকেন নিমজ্জিত 
অবস্থায়। এই সময়ে প্রস্তর শস্য উদ্গত হয় এবং গাছের ডালপালায় ফল ধরে থাকে । 
কিছুদিন তাঁদের তদাঁরকী করারও দরকার হয় না! । কলসীর কানা উপচে পড়ার 
মতে! যখন অঝোরে বৃষ্টি পড়তে থাকে, কোন কিছু করবার মতো উপায়ও 
থাঁকে নাঁ। মুলত অন্ত্ববাঁচী হয়তে। ছিল কৃষি সম্পকিত উৎসব বিশেষ কেননা, এখনো 
আসামের কোন কোন অঞ্চলে জলে ভরা সরার মধো শস্যের বীজ রাখা হয় 
অস্ক্লরিত হবার জন্য। বীজ অস্কৃরিত হলে সরাটি অন্তববাঁচীর পরে কোন নদীর জলে 
ভাঁসিয়ে দেওয়। হয় | কামাখণীয় সেই তিনটি দিন একটি রাঁত ধরে মন্দিরের দরজা বন্ধ 
রাধা হয়, কোন ভক্তকে প্রবেশ করতে দেওয়। হয় না । কিন্তু এই উপলক্ষে কামাখ্যায় 
যে মেলা বসে সেখানে লোক আসে হাঁজারে হাজারে । ছোট ছোট নানা বস্তসম্ভার 
কেনাবেচ] হয়, ছেলেমেয়েরা পাতার বাশি বাঁজিয়ে ছুটে নেড়াঁয়। মাইক-যোগে ষে 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তাতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। বাংলা ও বিহার থেকে 
আমদানী কর! আমের তখন চাহিদা হয় খুব। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই 
বাঙালী। গ্রীম্মতাপ দূর করার জন্য বরফ দেওয়া সরবং পান করা হয় প্রন্ঠর। নানা 
ফুলে গাথা মালা গাদ। গাঁদা বিক্রি হয়। তিনদিন পরে মন্দিরের দ্বার খুলে দেবার 
পর সেই সব মাল দেবীর উদ্দেশে উৎসগিত হয়। কুমারী মেয়েরা এক একটা থাল। 
হাতে ভক্তদের সামনে দাঁড়ায় দুটে] পয়স! পাবাঁর জন্ক। কেউ তাদের প্রত্যাখান 
করতে পারে না কারণ, কামাখায় কুমাঁরীপুজ। অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ । 
চতুর্থ দিনে তীর্থযাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ করে পূজা দিতে দেওয়া হয়__বিনিময়ে 
তারা আশীবাদীত্বরূপ পায় একখগু রাঁউা কাপড়ের ট্ুকরে।। কামাখ্যার সৃপবিত্র 
স্মৃতিচিহ্নরূপে তারা সেই বন্ত্রখণ্ড নিজ নিজ বাড়ি নিয়ে যায়। এই সম্পর্কে হেম 
বরুয়নী লিখেছেন, "লাল রঙ হল সবজনগ্রাহ্য একট রঙ--তাই লাল ফুল, লাল সি দুর. 
লাঁল কাপড়ের টুকরোর এত কদর । লাল রঙের কোন যে বিশেষ তাৎপধ নেই এমন 
নয়, এই অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক বৈশিষ্টোর সঙ্গে লাণ রঙের একটা সংগতি আছে । 
লাল হল কাম ও যৌনভাবের প্রতীক, এবং এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পফিত খতু- 
প্লানেরও প্রতীক | বল! হয়ে থাকে যে অস্ুবাচীর সময়ে দেবীর খাতুরক্তে ডোবানো 
লাল কাপড়ের ট্রকরে! পবিত্রতার চিহস্বরূপ ভক্তদের মধো বিতরণ কর! হয় 
আসামের সবত্র যেসব শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে, সেসব মন্দিরেই শিবরাত্রি পালন 
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কর হয়ে থাকে । গোৌহাটির উমানন্দে, তেজপুর মহকুমার মহাতরব, শিউরি, 
বিশ্বনাথ ও নাগশঙ্কর মন্দিরে এবং শিবসাগর শহরের শিবদোলে শিবরাত্রি উপলক্ষে 
বড বড় মেলা বসে । ফান্তন মাসের চতুর্দশ দিনে শিবচতুর্ঘশী তিথিতে, হাজার হাজার 
লোক এই সব মন্দিরে গিয়ে বেলপাতা৷. ফুল, নারিকেল, দই, মধু ও ঘি নিবেদন করে 
শিবকে 'পৃজা করে। সঙ্গে শিয়ে যায় পাত্রভরা জ্ল কিব: দুধ শিবলিঙ্গকে স্নান 
করাবার জন্য । কথিত আছে যে সুদূর অতীতে ফাল্ভন মাসের এমনি একটি রাতে 
জনৈক দরিদ্র বাঁধ নিজের অজ্ঞাতেই এই পুজার সূচনা করেছিল। কাহিনীতে বলা 
হয়, ম্বগয়ার সন্ধানে এই বধ একদিন অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করেছিল । দীর্ঘ 
অনুসন্ধান সত্বেও নিম্ষল হয়ে সে যখন বন থেকে বেরোবাঁর চেষ্টা করছে, সেই সমগ্র 
তার চোখে পড়ল একটা! হরিণ। তীর ছুঁড়ে বাধ তাকে মেরে ফেলল । হরিণ 
মেরেই সে তার ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটাছাটায় লেগে গেল। মাংসের টুকরোগুলি 
বেলপাতায় - য়ে বেধে নিল । তখন সন্ধার অন্ধকার নেমে আসছে বলে সে ঘরে 
ফেরার পথে পা বাড়াল । কিন্তু গভীর জঙ্গলে বন্য পশুর ভয় থাকায়, শিকারী মনস্থ 
করল রাতটা হাতের কাছে সেই বেল গাছটার উপরে চডেই-কাটিয়ে দেবে । গাঁছের 
তলায় মাটিতে পৌত। ছিল একটি শিবলিঙ্গ । কাঁচ মাংসের সেই পৌঁটলা থেকে 
টপটপ করে বিন্দু বিশ্ব রক্ত ঝরতে লাগল শিবলিঙ্গের উপর | গাছের উপর ঠীয় 
বসে থাকার একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্তা বাধ আনমনে বেলগাছের 
পাতা ছিডে ছিড়ে তলায় ফেলে দিতে লাগল । পাঁতাগুলিও পডল গিয়ে সেই 
শিবলিঙ্গের উপর ! অল্পে সন্তষ্ট বলে শিবকে বলা হ্প্ আশুতোষ । আশুতোষ 
তখন, বাঁধের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ,সশরীরে দশন দিলেন । লৌকটা তরতর করে নেমে 
এসে সাস্টাঙ্গে প্রণাম করল চির সকল দুঃখকষ্ট দস হয়ে যাবে_-এই বর দিয়ে 
শিব অন্তহিত হলেন! সেই রাত থেকে শিবচতুর্দশীতে দনের বেল! উপবাসে থেকে 
এবং সার। রাত জেগে প্রহরে প্রহরে নানা উপাচার উৎসর্গ করে পুজ! দেবার প্রথা 
প্রচলিত হল। শিবপূজার সঙ্গে বাঁধ ও কীচামা'সের সম্পর্ক থেক অনুমান হয় 
এই দেবতা অনাধ-মুলজ । 

শিবসাগরের শিবদোলে যে শিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়, সে খুবই বড় রকমের উৎসব | 
দেশের দৃূরদৃরাত্ত থেকে ভীর্থযাত্রীরা এই উৎসবে সমাগত হয় । মাঁঘমাসে পরশুরাম 
কৃণ্ড দর্শনার্থ সন্নণাসীর দল নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবতনের সময়, শিবসাগরের এই 
উৎসবে যোগদান না করে যায় না । শিবদোল আহোম স্থাপতোর একটি চমংকার 
নিদর্শন । খু্ট্রায় 1733 অন্দে আহোম রাজ। শিবসিংহের রাণী অপ্থিকী দেবী শিবের 
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দ্বার! স্বপ্রাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির নিমাণ করেছিলেন । মন্দিরের উচ্চতা 180 ফুট, 
ভিত্তিমূলে এর বেড় 195 ফুট । চার বর্গফুট মাপের চেস্টা পাথর একটির উপর 
একটি চুন-সরকির মসলা দিয়ে গেঁথে গেঁথে মন্দিরটি তৈরি । আটকোণ! মন্দিরটি 
মধ্যভাগ থেকে উপরের 1দকে উঠতে ক্রমে ক্রমে মোচার আকার ধার করেছে । 
চূড়ায় একটি সোনার কলস আছে-_আসলে দুই দিকে সোনার পাতমোডা একটি তার 
কলস। বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য এই ষে চেস্টা একটি পাথরের উপর লিঙ্গ ও যোনি একত্রে 
উৎকীর্ণ করা আছে। এই বিগ্রহই পূজা পান। শিবসাগর নামে সে বিরাট দীঘি 
আছে, মন্দিরটি তারই দক্ষিণ পারে অবস্থিত। যে গুহার মধ্যে বিগ্রহটি অধিষ্টিত সেটি 
নাকি অন্তঃসলিলা একটি নহরের যোগে এই শিবসাগরের সঙ্গে মুক্ত । ফলে বিগ্রহ 
অনবরত বিধৌত হয়ে থাকে । পুরোহিতেরা বলেন ওই গুহার মধ্যে একজোড়া 
প্রকাণ্ড গোখরো সাপ বসবাস করে । আরও দুটি ছোট মন্দির আছে শিবদোল-এর 
দুপাশে দেবীদোল ও বিমুদোল। বিরাট দীঘিটির সামনে এক সারিতে দাড়িয়ে 
থাকা তিনটি মন্দির একটি বিস্ময়কর দৃশ্যের সৃষ্টি করে । 

শিবরাত্রির দিন ( কখনো কখনে! উৎসব আরে। একদিনের জন্য বাড়িয়ে দেওয় 
হয়) সকল দিক থেকে জনস্রোত এসে যেন একট বিরাট সংগমে পরিণত হয়। 
অধ্যাপক পরাগ চালিহা লিখেছেন, মন্দিরের চত্বর থেকে সামনের দিকের প্রধান 
রাজপথ, লম্ষ্ীনাথ পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে এক মাইলেরও বেশি দূর অবধি 
দেখা যায় কেবল মানুষের মাথা । যোরহাট থেকে চল্লিশটির মতো, ডিক্রগড় থেকে 
ত্রিশটি এবং শিমুলগুড়ি থেকে প্রায় দশট সরকারী বাসযাত্রীদের বহন করে নিয়ে 
আসে । এতদ্বযতীত প্রাইভেট বাস ও অন্যান্থ যানবাহন তো আছেই । এসব যাত্রীরা 
আসে দেশ ও ভাষা নিবিশেষে. নান। সম্প্রদায়ের লোৌক তারা, বিচিত্র তাঁদের জীবন 
ও জীবিকার ধারা । দোল সমিতি মেল নিয়ন্ত্রণ করে ও যাত্রীদের জন্ত সকল রকম 
সুষোগ-সৃবিধার ব্যবস্থ। করে । পুরুষ ও মহিলাদের জন্ত মন্দির প্রবেশের পথ পৃথক 
পৃথক করে দেওয়া! হয় । সেবকেরা শৃঙ্খলা বদ্ধ ভাবে যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশের পথ 
করে দেয়। মেলায় গয়পনাগাটি, কাঁপড়চোপভ, ভূটীয়াও যুধবিষুধ, দাঁকাটারা, 
মাছধরাঁর সরঞ্জাম প্রভৃতি সব রকমের জিনিস বিক্রি হয়। অস্থায়ী ভোজনাগার- 
গুলি প্রডুর লাভ করে । অনেকে পুরী-তরকারী খেয়ে সারাট। দিন কাটিয়ে দেয়। 
স্থানীয় পৃতৃল-গড়িয়েরা অনেক সময় কোন মহং লোৌকের কীতিকলাপ মাটির পৃতুলের 
সাহাষে প্রদর্শন করে। প্রতিবারই একজন না একজন যাদুকর এসে উপস্থিত হয়, 
মুখের বুলি শুনিয়ে ও মজার 'খেল' দেখিয়ে সে চেষ্টা করে দর্শক জড়ো করতে । 
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অনেক জ্ঞানী গুণী সাধু ব্যক্তি এবং প্রকৃত সাধকেরাও আর পাঁচজন ভক্তদের মধ্যে 
মিলে মিশে ঘৃরে বেড়ান । প্রতি বছর একজন শিখ সম্ভ এসে গ্রন্থসাহেব থেকে অখণ্ড 
কীর্তন করেন। বহু শিখ যাত্রী তার সংগতে যোগদান করে। দূর থেকে যারা 
এসেছে কিংব। যাদের কোন সংস্থান নেই__দোঁল কর্তৃপক্ষ তাদের আহারের ব্যবস্থা 
করেন । সারারাত ধরে শিবসাগরের আকাশ বাতাস 'মৃক্তিনাথ বাবা কী জয়!' 
ধরনিতে মুখরিত হতে থাকে । 

দরং জেলার ঢেকীয়াজুলি শহর থেকে প্রায় আট মাইল দরে শিঙরি-তে ষে 
শিবরাত্রির মেলা হয়-_সেও খুব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানেও শিবসাগরেব মতো 
অসংখ্য ভক্তের সমাবেশ হয় । অস্থায়ী দোকান-পসার বসে। গাড়ীঘোড়া 
চারপাশের গ্রাম ও চাঁবাগিচ থেকে যাত্রী জুটিয়ে আনে । পরিবেশটা প্রায় 
শিবসাগরের মতোই আনন্দমূখর হয়ে উঠে। গ্রামের মানুষেরা এখানে হরিসভায় 
জমায়েত হয়ে নামগান করে, ভাওনা অভিনয় করে । এখানকার মন্দির খুব বেশি 
বড নয়, উচ্চতায় মাত্র 15 ফুট । বিগ্রহের নাম গোপেশ্বর। ধান কেটে গোলায় 
তোলার সমর আশেপাশের চাষীরা এই মন্দিরে এসে গোপেশ্বরের নামে কিছু শস্য 
উৎসর্গ করে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য 'ভোগ' দেয়। শিঙরি পাহাডের 
পাদদেশে অবস্থিত গোপেশ্বর মন্দির দেখতে অবিকল শিবদোলের মতো | এখানেও 
একটি কৃণ্ড আছে এবং শিব নাকি সেই কুণ্ডে গুপ্তভাবে থাকেন । সেই জন্য তিনি 
এখানে গুপ্তেশ্বর শিব নামে পরিচিত । এমনও বলা হয় যে, তেজপুরের বাণরাজা 
গোপনে শিবকে পুজা দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন । গোপেশ্বর নামটা 
গুপ্তেশ্বরেরই রূপাস্তর । শিঙরি পর্বত ভূটীয়া বৌদ্ধদের কাছেও পবিত্র তীর্থ । প্রতি 
বছর তারা এখানে দলে দলে আসে তীর্থ করতে । যে বছর তাদের আস্মীয়স্বজনের 
মৃত্যু হয় সেই বছরের মাঘ-ফান্ভতন মাসে তারা এই মন্দিরে এসে তাদের পারলোৌকিক 
কৃত্যাদি করে থাকে । 

আসামের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে অশোকাষ্টমীতে অনুষ্টিত শুদ্ধীকরণ স্ানও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ ত্রন্মপুত্র নদে যেমন নান! দিক থেকে উপনদীরা এসে মেলে. তেমনি 
ব্রন্মপুত্রের উভয় পার থেকে স্ীনযাত্রীদের জনমশ্রোত ভোর থাকতে দলে দলে 
ব্রন্মপূত্রের দিকে ধাবিত হয়। এই দৃশ্যটি চমংকার। তেজপুরের অপর দিকে 
ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে অবস্থিত শিলঘাটে এবং গোহাটির উত্তরপশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের 
উত্তর পারে অবস্থিত শুয়ালকুচিতে বড বড় মেলা বসে । এই শুদ্ধি স্ানের উদ্ভব 
সম্পকিত কাহিনীটি খুবই চমকপ্রদ । জমদগ্ি রাম পিতার আদেশে মাতা রেণ্ুকাকে 
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কুঠার বাঁ পরশুর আঘাতে হতা। করেছিলেন । মাতৃহত)ার পাঁপে পরশু তীর হাতে 
লেগে থাকে । পুণরায় পিতার আদেশ অনুসারে হস্তধৃত পরশুর সাহায্যে জমদগ্নি 
রাম ব্রন্মকৃণ্ডের পার কেটে একটি নদীর ধারা বইয়ে দিলেন। সেই নদীই পৃত পবিত্র 
ব্রহ্মপুত্র । এইভাবে তার মাতৃহত" পাপের স্থালন হল, পরশু তার হাত থেকে খসে 
পড়ল। বিরাট নদ প্রবাতিত হয়ে চলল, কিন্তু সেই পাবতানদীর খরধার শস্লোতে ভেসে 
গেল অশোব খষির আশ্রম। রাগে অগ্নিশমী হয়ে মুনি অভিশাপ দিলেন, ব্রহ্মপুত্র 
নদের পবিত্রতা আর থাকবে না । পরম ত্রাসে ত্রন্মপুত্র খষির কাছ থেকে ক্ষম। 
ভিক্ষ। করলেন । অশোকমুনির মন একটু নরম হল, তিনি তখন বিধান দিলেন বছরে 
কেবল একটি দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্র পুণ'তোয়। হবে । চৈত্রমাসের সেই অষ্টম দিনের 
সঙ্গে মুনির নাম চিরস্মরণীয় রাখতে গিয়ে সে দিনটকে বলে অশোকাষ্টমী | ওই 
দিনে সীতাদেবীরও জন্ম হয়েছিল বলে সীতাষ্টম্ীও বলা হয়। গঙ্গা ও অশোক ফুলের 
সঙ্গেও এই শুদ্ধি স্রীনের সম্পর্ক আছে । অশোকাষ্টমীর দিন ত্রন্মপুত্রে সরান করলে 
গঙ্গাস্নানের পুণা অজিত হয়। যারা ম্বত আত্মীয়স্বজনের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে 
চাঁন, অশোকাষ্টমীর দিন তারা সে অস্থি বিসর্জন দেন ব্রন্মপুত্রের জলে । যথাবিহিত 
মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অনুঙ্গানিকভাবে ত্রন্মপুত্রে ডুব দেবার পর আপনি অশোকফ্ষুলের 
দ্র-একট কলি চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন, আপনার সকল পাঁপ ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেল 
আপনি সকল শৌকদ্ুঃথ ভুলে গিয়ে ব্রন্দত্ব প্রাপ্ত হলেন । অবশ্য একটা শত আছে, 
এই সমস্ত কাজ আপনাকে পবিত্র মনে করতে হবে আর আপনার সকল ইন্ড্রিয়গ্রাস 
কঠোর ভাবে দমন করতে হবে । শিলঘাটে ত্রন্মপুত্রের বিস্তীর্ণ বালুতটে হাজার 
ভাজার লোক তিন-চার দিন আগের থেকেই জমায়েত হয়। শুদ্ধিস্ানের পর 
শিলঘাটের স্লানযাত্রীরা আকাবীকা পাথরের রাস্তা দিয়ে পাহাছের মাথায় অবস্থিত 
একটি মন্দিরে গিয়ে কালী ও দুর্গা দেবীকে পুজো দেয়। সেখানে মন্দিরের 
পৃূজীরী ও অন্যান্য সেবকেরা অগণিত ভক্তকে তুষ্ট করার জন্ত অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে 
পড়ে। ছেটখাটে। নানা জিনিস বেচবার জন্য সেখানে অস্থায়ী দোকানপাট বসে। 
শুয়ালকৃচি গ্রামট পৃথক ধরনের গ্রাম__এত বড় গ্রাম বড একটা দেখা যায় না। 
এখানকার 'পাট কাপোর অর্ধীং আসামের বিশেষ ধরনের রেশমে বোনা কাপড 
বহুখাঁত ও বন্ুুল প্রশংসিত | শুয়ালকুচি তাতীদের গ্রাম। এখানকার ঘন বসতিপূর্ণ 
সংকীর্ণ পথগুলি নান বর্ণের স্বতোর গাটে ভতি। রাস্তার দু'-ধারে গাটগুলি স্তূপ কর|। 
সারাদিন সারারাত ধরে তাউবোনা ও মাকু-চলার খটাখটু শবে এখানকার আকাশ- 
বাতাস মুখরিত। এই গ্রামে গেলে আপনি দেখতে পাবেন লৌকের। হয় তকৃলি 
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কাটছে কিংব1 বৈঞ্ব নাঁমঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে । অশোকাষ্টমী মেলার 
একদিন আগে গ্রামের মাতব্বরেরা ব্রহ্মপুত্রের পারে গিয়ে মেলা বসানোর উপযোগী 
একট জায়গা বেছে নেয় । চারিদিকের মন্দির থেকে যেসব বিগ্রহ আসবার কথ।, 
তাদের জন্য মেল প্রাঙ্গণের একটা অংশ আলাদ1 করে রাখ! হয়_-স্পর্শদোষ থেকে 
মুক্ত রাখার জন্য । দোকানপাটের বেপারীরা রাতটা মেল! প্রাঙ্গণেই কাটিয়ে দেয়__ 
যাতে ভোর থেহে বেচাকেন। শুরু হতে পারে। দৃরাগত যাত্রীদের গ্রামের সম্পন্ন 
গৃহস্থেরা নিজেদের বাড়িতেই অতিথি করে রাখে । ভারা যদি আত্ময়-স্বজন হয় তবে 
তো খাওয়া-দাওয়। নিয়ে কোন সমস্য! হয় না, তা যদি না হয় তাহলে সিধা দেওয়া 
হয় স্বপাঁক করার জন্তা। গ্রামের মানুষ আগের থেকে অশোক ফুল সংগ্রহ করে রাখে 
নিজেদের বাবহারের জন্য এবং অতিথিদের জন্য । ভোর থাকতে স্নান করাট। প্রশস্ত 
বলে মনে করা হয়। ভোর হতেই দেখ! যায় ত্রন্মপুত্রের বালুতট লোকে লোকারণ।, 
নদীর বৃকে ভীসছে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা । সমস্ত জায়গাট! আবালবৃদ্ধবণিতার 
একটি সাগরে পরিণত হয় । ভক্তদের কাঁধে চৌদলা চড়ে দেবতাঁর' একে একে যখন 
আসতে শুরু করেন উৎসবের পরিবেশ জমজমাট হয় । মাধব, কেদার, কাঁমেশ্বর, 
ভঙ্গেশ্বর, ধীরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের বিগ্রহগুলি এইভাবে বিশেষ আডম্বরের সঙ্গে 
খোল-করতাল বাচিয়ে বাজিয়ে নিষে আসার পর, তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এক 
সারিতে স্থাপন করা হয়। সবকটি বিগ্রহ এসে পৌছুলে পর উাদের সবাইকে নিয়ে 
ব্রক্মপুত্ধের জলে স্বীন করানে। হয়। স্নানান্তে আবার তীর। এক সারিতে আগের 
মভো বসে থাকেন । একই সময়ে এতগুলি দেবতা একত্র হবার ফলে শক্ডের কাছে 
মেলা-প্রাঙ্গণ যেন স্বর্গে পরিণত হয় । দেবতাকে দর্শন করে তাকে প্রণাম নিবেদনের 
জন্য সকলে ব্যতিবাস্ত হয়ে পড়ে, সবাই এগিয়ে যেতে চায় ।,/কিন্তু ভক্তের! স*খ্যায় 
এত বেশি ষে শেষ ভক্তের শেষ প্রণামের সঙ্গে দিনাবসান হয়েযায়। বছরের এই 
সময়টাতে সাধারণত 'পছোয়ী' অর্থাত পশ্চিমা বাতাস বয়। অশোকাষ্টমীর দিনটা 
এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম' বাতাস সারা আকাশ ঢেকে দেয় পাতল। ধুলোর 
আস্তরণে । বাতাসে জোর থাকলে অনেক সময় নদীতে নৌকা বওয়া অসাঁধ। হয়ে 
যায়, ফলে বাতাস শান্ত না হওয়া পরধস্ত ওপারের যাত্রীদের মেল!-প্রাঙ্গণে বসে 
অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না । অন্বান্য গতানৃগতিক পণা ছাড়াও স্থানীয় 
কুমোরেরা রঙবেরঙের পুতুল গড়ে মেলায় বেচতে আমে, স্থানীয় চাঁষারা বেচে 
তাদের ক্ষেতের ফসল । 

কামাখ্ায় অনুষ্টিত অপর একটি উল্লেখযৌগ) উৎসব হল--দেবধ্বনি। শ্রাবণের 
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শেষ দিন থেকে ভাদ্রের দ্বিতীয় দিন অবধি এই তিনদিন ব্াপী উৎসবের মেয়াদ । 
এ উৎসব মনসা বা 'মারৈ' পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । সপদেবী মনসাকে আসামের 
শোঁয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং ও ন্গাও জেলার বনু লোকে পূজা করে। শুয়ালকুচি ও 
পসরিয়া গ্রামে এই পুজা-উৎসব চলতে থাকে পাচ দিন ধরে। কিছু লোক কোন 
নিদিষ্ট দিনে পূজা করে না, কেউ কেউ আবার বছরে দু'বার পূজার আয়োজন করে 
দেবী নি£সস্তানকে সন্তান পাওয়ার বর দিতে পারেন, নির্ধনকে দিতে পারেন ধনৈশ্বধের 
বর। ভয়াবহ রোগ ও মহামারীর তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 'মারৈ' কথাট। মড়ক বা! 
মহামারী থেকে উদ্ভৃত হওয়া সম্ভব । দক্ষিণ ভারতে মারাশ্মা ও মারী আন্মাকে 
বল হয় কলেরা ও বসন্তেব মতো মারাত্বক রোগের অধিষ্ঠীত্রী দেবী! মাতৃকা 
দেবীর ধারণ মনসার প্রভাব বিস্তারে সশায়ক হয়ে থাকতে পারে। কিন্ত 
কামাখ্াধামের আচার অনুষ্ঠানে মনসাদেবী কি করে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করলেন, সে কথ! বল! শক্ত ৷ শ্রীউমেশচন্দ্র শশ্নী একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, প্রথম প্রথম 
মনসা সর্ধশক্তিমতী কামাথ্যাদেবীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। গৌহাটি থেকে 
ছাব্বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাজো শহরে দৃর্গাবর নামে একজন কবি ছিলেন । 
পরে তিনি কামাখণাবাসী হন। এই কবি মনসার বিষয়ে একট পুঁথি লিখে দেবীর 
পৃজা-প্রচারে যত্রবান ছিলেন । কামাখ্যায় (দেবর্বনি উংসবের তিনটি দিনেই এই 
পুথি পাঠ করা হয়? বিভিন্ন স্থানে মনস। পূজার বিভিন্ন ও জটল পদ্ধতি আছে। 
এই পুজার ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হয়, জীবজন্ত বলি দেওয়া হয়_-এমন কি 
ওজা-পালির মতো সারা বাত ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীতও হয়। স্ত্রীলোকেরা আনৃষ্ঠানিব 
ভাবে নদী কিংবা পুকুর থেকে জল তলে আনে এবং একটা সাধারণ বিবাহের মতো 
নানারকম আচার অনুষ্ঠানে বাস্ত হয়ে পড়ে । খোল বাজানো হয়, শিঙ্গা বাজানো 
হয়, শঙ্ঘঘণ্টা বাজে, আবার কখনো বন্দুক পর্যন্ত দাগ! হয়ে থাকে । সবপ্রথমে 
ধর্মপৃজা হয়, তার পরে হয় পঞ্চ দেবতার পৃজা ( এই পঞ্চ দেবতা হলেন গণেশ. দিনেশ 
অর্থাৎ সূ, বাসুদেব, শিব ও পার্বতী )। সর্বশেষে পৃজ দেওয়া হয় অষ্টনাগকে 
(অনন্ত, বাস্কী, তক্ষক, কর্কট, শঙ্খ, পদ্প, মহীপদ্ম ও কৃলীর--এরা হলেন 
অষ্ট নাগ )। আরো কয়েকজন স্থানীয় মাহাস্মা সম্পন্ন দেবঙাকেও পূজা করা হয় 
মনসার সঙ্গে । কামাধাপ ভক্তেরা অঙ্টনা মাটির মূত্তি উৎসর্গ করে থাকে। 
কিন্ত নস! দেবীর কোন মৃত্তি থাকে না। দেবীর নামে পুরোহিতই সকল অনুষ্ঠান 
পালন করে থাকেন। এহ উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল প্রত্যাদিম্ট 
দেওধাদের ভাবাবেগে নৃত্য । এই নৃত্যকে বলে "জকি উঠা' ন্বত্য অর্থাৎ দশায় 
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পাওয়া নত) | দেবালয়ের এইসব নতক হল এক বিশিষ্ট শ্রেণীর নাচিয়ে__-এরা 
আসে সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে । কামরূপের পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে 
এদের কোন সম্বন্ধ নেই । মন্দির থেকে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও এরা ভোগ 
করে না। শ্রীউমেশচন্দ্র শশ্মী তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, বিলাসপুরের একজন 
প্লাওতালের কথা-_সে নাকি ছ'বছর ধরে দেওধারূপে নৃতা করেছিল |. আরেকজন 
বিহারী নেচেছিল কুডি বছর ধরে। দেব-দেবীরা নাকি কেবল তাদের কাছেই 
আবির্তীত হন। প্রতোক দেব-দেবীর নিজস্ব দেওধ। থাকে । দেওধাকে জঁকি কিংবা 
ঘোড়াও বলা হয়। অসমীয়া ভাষায় 'জ'ক উঠা" মানে আধ্যাম্মিক প্রেরণা অনুভব 
করা অথবা ভূতগ্রস্ত হওয়া! । সুতরা" জর্কী মানে দেব-দেবী যার মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়েছেন এমন কোন লোক | 'ঘোড়া” অর্থে দেব-দেবী যার পিঠে চড়েছেন অথবা 
দেবদেবী যার উপর ভর করেছেন । দেওধারাঁ একমাস কাল শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন 
করে, স্বল্প পরিমাণে আহীতব্র করে এবং নর্জনে থাকতে ভালোবাসে । ঢোল-শিঙ্গার 
শব্দ কানে প্রবেশ করা মাত্র সে তার ঘর ছেড়ে ছুটে আসে মান্পসর চত্বরে । সেইখানে 
তার স্বর্গীয্ন নৃত্য শুরু হয়। এমনকি রোগাক্রান্ত দেওধা যদি সেই বাদ্য শুনতে পায়, 
এক লাফে শয্যা ছেড়ে বেনিয়ে গিয়ে উন্মাদের মতো নাচতে থাকে । নাচের সঙ্গে 
সঙ্গে তার ব্যাধি দূর হয়ে যায়। মনসা পুজার প্রথম দিনটিতে সকল দেওধাই 
মহাদেবের মন্দিরে নাচে । এই অনুষ্ঠানে অগ্রাধিকার পাঁয় শিবের ঘোডা অর্থাং 
শিব যার উপর ভর করেছেন । উৎসবের শেষ দ্রটো। দিন কামাখ্যা মন্দিরের ষথা। 
নিয়মিত পূজা অর্চনা হযে যাবার পর আবার ঢোল-শিঙ্গ৷ বেজে ওঠে । সেই শক 
দেওধাদের টেনে আনে, তারা না এসে থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ নাচবার 
পর তারা নিজ নিজ দেব-দেবীর মতো সাজসজ্জা করে, তাঁদের মতোই গলায় মালা 
পরে এবং নিজ নিজ শ্রন্দিরে গিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে । সেই অবস্থায় 
দেওধারা নাকি ভবিষ্কাদ্ধাণী করতে পারে । ভক্তের পায়রা, পাঠা ও বন্ত্রাদির অধ্য 
দিয়ে নিজেদের ভাগা গণনা করিয়ে নেয় । দেওধারা উপর-মুখ-করা দাঁএর উপর 
নাচতে পারে, হা করে মশালের আগুন মুখে পুরে দিতে পারে, পায়রা কিন্বা 
পাঠা বলি হয়ে গেলে তাদের রক্ত পান করতে পারে । মেঠাই মণ্ডা, ডাবের জল, 
কাচা মাংস ইতাঁদি যা! কিছু ভক্তেরা তাঁদের কাছে নিবেদন করে তার। সবকিছু 
বিন! দ্বিধায় উদরসাঁত করতে পারে । দেওধারা যখন নাচে তাদের হাতে থাকে 
ঢাল তরোয়াল কিংবা লাঠি । নাচতে নাচতে তারা সমস্তটা রাত পার করে দেয়। 


ছয় 
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অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস একখান! হাতে নিলে দেখতে পাবেন, মৌখিক 
সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক শুর করেছেন বিহ্ুগীত দিয়ে, তার 
পর গেছেন বিয়ানামের প্রসঙ্গে এবং তার পরে ঘুমপাড়ানী ও ছেলে ভ্ঁলানো ছড়ায় । 
এই ক্রমটা যেন স্বাভাবিক । বিহু উৎসবের সময় যুবক-মুবতীর৷ আনন্দে উংফুল্ল 
হয়ে ওঠে এবং অর্থপূর্ণ ন্বত্যগীতের মধ্যে দিয়ে প্রেমের ভাব প্রকাশ করে। বিয়ে 
একটা লাগলেই স্ত্রীলোকেরা মুখে মুখে বিয়ানাম রচনা করে এবং সেগুলি গেয়ে 
লিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণের সুযোগ যায়। তারপর যখন ছেলেমেয়ে জন্মায়, মা-মাসি 
পিসি-দিদিমা-ঠাকৃমারা ঘৃমপাড়ানী ও ছেলে ভূলানো ছড়া আউডে শোলায়। 

বিহুনীম বা বিহুগীতের দ্বটি দিক আছে । কিছু কিছু গান কেবল উতসব উপলক্ষেই 
গাঁওয়া হয় । বিহু সার্জনিক উংসব, সকলেই এ উংসবে যোগ দিতে পারে । কাজে 
কাজেই সামাজিক স্তরে যখন বিহ্নুগান হয়, সে সব গানে সচরাচর অশ্লীলতা কিংবা 
আপত্তিজনক কিছু থাকতে পারে না। হুচরি দল যখন উঠোনে এসে জমায়েত হয়, 
তাদের সকলে চক্রাকারে ঘুরে ঘ্বরে প্রথমে বিশেষভাবে রচিত ধশ্নসঙ্গীত গান করে। 
তার পরেই আসে বিল্বগান ও বিহুনাচ । ঢোল ও বাঁশের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তখন 
যেসব গান হয় তাঁর বেশির ভাগই এই উৎসবের প্রশংসা সূচক । যথা : 


চ'তে গই গই বহাগে পালেহি 
ফ্ুলিলে ভেবেলি লতা ; 

কৈনো থাকো মানে ওরকে নপরে 
ব'হাগর বিহুরে কথা । 

€) 

চেত্র চলে গিয়ে বৈশাখে পড়ল 
ফোটে দেখি ভেবেলি লতা, 

যতই না বলা হয় বলা শেষ হয় কই 
বৈশাখী বিভুটির কথা । 
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[1 

চোলে বায় দুলীয়া খোলে বায় খুলীয় 
কার ঘরর নাচনী নাচে ; 

ওচর চাপিচাঁপি নাহিবা নাচনী 
তোমার গাত মোহনী আছে । 


0 
ঢোল বাজায় ঢ্ুলীরে খোল বাজায় খুলীরে 
কার বাড়ির নানী নাচে, 


ও নানুনী এসো না কাছাকাছি চেপো না 
দেহে তোমার মোভিন' আছে 


কিন্ত তার মানে এই নয় যে, যুবক-যুবতীরা তাদের প্রেম ও যৌবনের গাঁন গাইবে 
না। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, বিহ্থ উৎসবকে অতীতের কোন উর্বরতা উৎসবের 
অবশেষ বলে গন্য করা হয় । এই উৎসবের মধ্যদিয়ে আদিম মানৃষ মাতা বসুমতীর 
শস্য-প্রজননের ক্ষমতা সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিল ' আরো বলা হয়েছে যে, বিহু 
উৎসবের শেষ দিকটাতে বিভিন্ন গ্রামের ম্ববক-যুবতীর। প্রবীণদের দৃষ্টি এডিয়ে 
নির্জন বনে-উপবনে একত্র হয়ে প্রাণ ভরে ন'চি গান করে থাকে £ 


এপর দুপর করি রাতি পার হ'ব 
আমার বিভুত আমনি নাই ; 
রাতি পরে পরে  ফেঁচাই কুরুলিয়ায় 
আমার বিহু ভাঙোতী নাই । 
€) 
প্রহরে প্রহরে রাতি হয়ে যায় শেষ 
বিহু নাচে শেঘ নেই কোনো, 
পেঁচা ওই থেকে থেকে বাতেরে কেবল বকে 
নাচে বাধা দেয় না কখনো । 


[| 

যোয়াটে! বিহুতে গগণ] খুজিলে | 
ইবেলিও নিদিলা সাজি; 

তোমারে গগণা আমাকো নালাগে 
দিয়াগে সিজনীক সাজি । 


100 আসামের লোকসংস্কৃতি 


€) 
গত বিহু বলেছিনু গড়ে দিস্‌ মোরে বেণু 
এবারেও দিলি না আমাকে. 
থাক তবে বে তোর চাই নাচাই নামোর 
দেনা গিয়ে ওই মেয়েটাকে । 


আবু একটি বিল্ৃগীতে বলা হয়েছে : 


ত'তে শুনিলেো মরতে বুজিলে”? 
মোর ধনে গগণা বায়; 
কিনো অমাতরে মাতে মোর চেনাই এ 
বৃুকেদি সরকি যায়। 
€) 
ওই খানে শুনলাম, সুর শুনে বুঝলাম 
ধন মোর বাশরী বাজায়, 
কোনো কথা নাহি বলে, সে আমায় ডেকে চলে 
বুক খানা ফেটে বুঝি যায়। 


এবার বিহুগীতের অন্য দিকটার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই সব গীতকে 
বলা হয় 'বনঘোষা' বা “বনগীত', যার অক্ষরিক অর্থ হল 'বন্ত' গীত! এইসব গীতে 
উদ্দাম প্রেমের ভাব থাঁকাঁয় সম্ভবত এই ধরনের নামকরণ । বনঘোষা বছরের 
যেকোন সময়েই গাওয়া চলে । তরুণ রাখাল যখন মোষের পিঠে চেপে জনহীন 
বিরাট প্রান্তরে খালবিলের ধারে কাছে তার গরু-মোষ চরায়, যখন সে জঙ্গলে 
ঢুকে কাঠ কাটতে যায় কিংবা দিনের শেষে সে খন গরু-মোষের পাল নিয়ে 
বাড়িমুখো হয়, সেকসপীয়র-এর সেই ছত্রের মতো, “ব্যাকুল হাদয়ের সমস্ত বেদণা 
ঢেলে দিয়ে সে বনগীত গেয়ে গাকে। সোজা সরল ও |স্প্ট এই সব গানের 
আবেদনে, কথায় অনেক সময় সুশ্স কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ যায়। নিরক্ষর 
লোকেরা এই সব গান মুখে মুখে রচনা করে, মুখে মুখেই এই সর গান চালু হয়ে 
যায়, কবে যে কে এসব গান হেধেছিল তাদের নাম কেউ জানে না। সহজ সরল 
এই সব গানে যৌন- প্রণয়ের কথা সোজাম্বজি বলা হয়ে থাকে বলে, রুচিবাগীশ 
বিদগ্ধদের কাঁছে গানের বিষয় ইতর বলে মনে হতে পারে । মনের বনের গভীরে 
যেসব ভাব লুকিয়ে থাকে, এগুলি তারই বন্ধনবিহীন বহিঃপ্রকাশ । অধ্যাপক লীলা 
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গগৈ বলেছেন, বনঘোষা উদ্দাম যৌবনের গীতিব্যঞ্জক আভবাক্তি ।' বসন্তের পশ্চিমী 
হাওয়] প্রকৃতিকে ষেমন জাগিয়ে তোলে, তেমনি জাগিয়ে তোলে যৌবনকেও । 'ষৌবন 
জীবনের অনান্ধত অতিথি' এবং 'ষৌবনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আসে যৌবনের 
সাঙ্গনী__প্রেম।' যৌবন বাতাসে ভেসে আসা পাঁতল। শিমুল তুলোর মতো, যৌবনের 
কামনা-বাসনাও হালকা তলোর মতো সহজ স্বরে ভেসে বেড়ায় আকা শে-বাতাসে । 
হৃদয়ের কথার এই বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আপত্তি করা চলে না, কারণ : 


প্রথমে ঈশ্বরে সৃষ্টি সরজিলে 
তার পিছত সেজিলে জীব, 
সেইজন ঈশ্বরে পীরিতি করিলে 
আমিনো নকরিম কিয় ? 
€) 
প্রথমে ঈশ্বর সৃষ্টি সরজিল 
পরে সৃজিলেন প্রাণী) 
সেই সে ঈশ্বর প্রণয় করিল 
কেন না করিব আমি ? 


তরুণ গীতিকার নিশ্চয় গানের ছলে কৃষ্ণ ও শিবের নানা প্রেমলীলার কাহিনীর প্রতি 
ইঙ্গিত করছেন । তার কবিকল্পনায় ডানা গজায় কখনো কখনো, তিনি তখল 
অবলীলায় বিমান-বিহাঁর করেন : 


হাহে হৈ চরিমগৈে তোমারে পুখুরীত 
পার হৈ পরিযগৈ চালত 

ঘামে হৈ ওলামগে তোমারে শরীরত 
মাখি হে চুমিমগৈ গালত। 

€) 

হাস হয়ে চরিব তোমার পুকুরে, 
পায়রা, পড়িব চালে, 

ঘম হয়ে ট্রকিব তোমার শরীরে, 
মক্ষষী, দ্বমিব গালে । 
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[] 

চমকত চাবলৈ নহগ্ড মই বিজলী 
নহ্‌ মই বোয়তী নৈ, 

চরায়ো নহলে। উরি গলোছেঁতেন 
দৃকাষে হৃ'পাখি লৈ। 

0 

চাইব চমক মেরে আমি নই বিজলি, 
নদী নই কাছে যাব বয়ে ; 

হতাম পাখি যদি যেতাম উড়ে তবে 
দু'পাশে দুই ডানা লয়ে । 


প্রণয়-ভাবাত্মক প্রকৃত বিন্ৃগীত থেকে বনঘোষ! বা বনগীত পৃথক করে দেখা শক্ত । 
বিহু উৎসবে যুবক যুবতীর প্রায়ই বনগীত গেয়ে থাকে, বিশেষত যখন তার। বড়দের 
চোখের আড়ালে, বনে-উপবনে মিলিত হয়ে ন্বৃতাগীত করে । তেমন যখন ম্যোগ 
আসে তারা মনের ভাব বেশ খোলাখুলি ব্যক্ত করে থাকে, যথা : 


তিয় হে নহলি চিরালো। নহলি 
চোঁবাই খালোহেতেন তোক, 
0 
হতিস শশ। হতিস চিড়ে 
চিবিয়ে খেতাম তোকে 


[। 
তোমার চকুমুরি হরিণার চকু ষেন 
বুকুতো পদুমর চকা ; 
তোমার বা দুটি পদ্বমর ঠারি ষেন 
রেচমর কাপোরে ঢকা। 
€) 
তোমার যুগল আখি হরিণের মতো দেখি, 
রূক ষেন কমলকোরক ; 
তোমার বাহুলত। কোমল মবণাল ত, 
রেশমেতে ঢাকা হয় হোক । 
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[] 
বিহ্ৃর তলীতে তোমাক বাছি ললোঁ 
ককাল খামৃচীয়া পাই । 
€) 


বিল্্তলায় গেলাম তোমায় বেছে নিলাম, 
এক খাবল কোমরের বেড । 

[7 

গাত জুই জ্বলিছে সরিয়হ ফুটিছে 
ধনক পানী ঘাটত দেখি । 

() 

আগুনে সরিষা পারা জ্বলে শুডে হই সারা, 

ধনে মোর দেখিলাম ঘাটে । 


গ্রামদেশের সমগ্র জীবনটা যেন বিহুনীযম ও বনঘোষার মধাদিয়ে প্রতিফলিত । 
কারো কারো পক্ষে বহাগবিহ কেবল আনন্দ-উংসব ন!-ও হতে পারে । কেউ কেউ 
এমনি গরিব যে উৎসবের সময় নৃতন বন্ত্রখণ্ড কেনবারও সামর্থ্য নেই ; কারে! হয়তো 
শিশু বয়সে মা মারা গেছে বলে এমন কেউ নেই যেবিহৃর আয়োজনটুকৃ করে দিতে 
পারে ; কারো ক্ষেতের ধান হয়তো বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে । বিন্ৃ-সম্পকিত 
বিভিন্ন কাজে-কর্মে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কথাও আছে এইসব গানে । একটি 
গানে বলা হয়েছে গুরু ও ভক্তদের শ্রদ্ধা সম্মান দেখাতে হয়__'তেহে পাবা বৈকুগ্ঠত 
ঠাই", তাহলে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে । অপর একটি গানের সূচনীয় 'দেবী সরস্বতী” ও 
'হরি-র নাম নেওয়া হয়েছে, তারপর প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে গ্রামের 'বুঢামেঠাকে 
__ বস্িয়ান ভক্ত বাক্তিকে, সর্বশেষে ব্রচয়িতা কোন ইতর বিষয়ে অবনমনের আশঙ্কায়, 
পূব থেকেই শ্রোতাদের ক্ষমা ভিক্ষা করে রেখেছেন । নিরক্ষর রচয়িতারা কখনো 
কখনো দার্নিকের মতো বলে থাকেন, প্রাণপাঁত পরিশ্রম করে ধনসম্পত্তি সঞ্চয় 
করে কোন লাভ নেই--কেননা সবকিছু পিছনে পড়ে থাকে, 'লগত যাঁয় মাত্র দু চলি 
খরি'-__শব যাত্রার সঙ্গে যায় ছু চারটে চেলাকাঠ মাত্র। কখনো! কখনো জাঁত- 
বেজাঁতের বেড়া! অতিক্রম করতে ন1 পেরে, প্রেমিক-প্রেমিকা! প্রতিবাদ জানিয়ে বলে : 


তোমাকে আমাকে ভেটিলে সমাজে 
দুটি দেহ দুফাল করি । 
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€) 
তোমার আমার মাঝে বেড়। বাধে সমাজে 
দুটি দেহ দুই-ফাঁল। করি। 


বিয়ের গান অর্থাং 'বিয়ানাম'এব ক্ষেত্রে সত্রীলোকদের একাধিপত্য। একটা বিয়ের 
কতরকম যে জটিলতাপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান আছে--সে খবর কেবল মেয়েরাই রাখে । 
'জোরোণ' বা তত্ব পাঠানো থেকে শুরু করে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত (চতুর্থ অধ্যায়ে 
এ সবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে) যুবতী ও প্রবীণার দল অনুষ্ঠানের পর্ব থেকে 
পবীন্তরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে থাকে । করনীয় 'কাজ' করার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব কাজের 
সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগযুক্ত গানও চলতে থাকে । এসব গান মুখে মুখে রচিত হয়ে 
 দিদিমাঠাকুমা মারফত সকল স্ত্রীলোকের সাধারণ সম্পত্তি। সরল ভাষা ও সহজ 
 কল্পচিত্রের সাহাষে। রচিত এইসব গান উপমা. অনুপ্রাস ও শ্লেষ-বিদ্রুপে পরিপূর্ণ । 
বিবাহ-উংসবের নায়ক ও নায়িকা হল বর এবং কন্তা। গানগুলি বিশেষ ভাবে 
কন্তাকে কেন্দ্র করে রচিত। মেয়ে যে পরের বাড়ি চলে যাবে- সেকথা ভাবলেই 
দুঃখ না হয়ে পারে নাঁ। নিজের জন্মস্থান ছেডে নিতান্ত তার আপনজনদের ছেড়ে, 
চিরদিনের জন্য একান্ত অজান' শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য সে যে পা বাড়াচ্ছে_-ভাবতেও 
কান্না পায়। কুটনে! কুটতে গিয়ে তাই গান গাওয়া ভয়: 


কেলৈ কুটিলা টুমৈকৈ পচলা 
লোকে বাটি ভরাই খাব ; 

কেলৈ তুলিলা রূপহী আইদেউক 
লোকে বনে করাই খাব 

৪. 

কেন থোড় কাটলে এমন মিহি করে 
অন্ত লোক খাবে বাটি ভরে ; 

কেন কাজ সেখানে রূপসী ওই মেয়েকে 
খাটবে গিয়ে অন্য কার ঘরে । 


[] 
কালি এতেবেলি আহিল আইদেউ! 
মারার পালেঙত শুই ; 
1. আহোম আমলে সাজা কিংবা সন্ত্রাম্ম পরিবারের বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের বল] হৃত 
আইদেউ_ অর্থাৎ মা-দেবী। পরপৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদে মামণ। কথ1টা বাবহৃত হয়েছে। 
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আজি এতেবেলি যাবলৈ ও লালা 
অরণ্যত লগাপা জুই । 
0) 
কালকে এসময় ছিলে ত্বমি মাযণি 
মায়ের বিছানায় শুয়ে, 
আজকে এ সময় ঘর ছেড়ে বেরোলে 
শ্ুড়ে যায় সব দাবদহে। 


আরো সব বিয্লানাষে বলা হয়েছে যে মাশ্শির হাতের কঙ্কণ গডবার জন্কা ফ্যাকরারু 
হাতুভি নিত্য ঠক ঠক আওয়াজ তোলে ; কন্যার বিয়ের শাড়ি এমন মিহি যে মুঠোর 
মধ্যে ভরা যায়, ছায়াতে শুকোয় সেই শাড়ি ; সে যখল জড়ির বুটিদার "মখলা পরে 
তখন সারাদেশের কোন দূপসী তার সঙ্গে পাল! দিতে পারে নাঁ। বিবাহে? 
বিভিন্ন পর্বের উপযোগী বিভিন্ন বিয্লানাম আছে: যেমন কন্যার আনুষ্ঠানিক 
প্রানের জল তুলে আনার গান, কন্যার বাড়িতে সমাগত বরের অভ্র্থনার গান, 
বরকন্যার তোমের জায়গায় বসানোর গান এবং কল্তার পতিগৃহ যাত্রার গান। 
এসব গান বিধাহেত্র কার্ষসৃচির অন্তর্গত-_-এসবের বাইরেও এক ধরনের গান হয়, 
যাকে বলে 'যোল্ালাম' কিংবা 'খিচাগীত' | পূর্বাঞ্চলে বলে 'যোরানাম' এবং 
পশ্চিমের গ্েলাগুলিতে 'খিচাগীত' । এসব গাল হল হাসিকৌত্বকের গান__কন্তা- 
পক্ষের মেয়েরা বর ও তার ছোট ভাই-বোন নিয়ে ঠান্টা মশকরা করে, পাণ্টা জবাবে 
বরুপক্ষের মেয়েরা কগ্কাপক্ষকে এক হাত নেয়। কখনো কখশো বকে বলা হয় 
'জপর!' (ফ্াকড়া চুলো1), বলা হয় 'লুভিয়া' ( লোভী বা পেটুক )। ষথাসময় 
যথাস্থানে মুখে মুখে এই রকম লাগসই গান রচনা করা হয়্। বেচারা পুরোহিতও 
বিনাদোষে অনেক সময় বাকাবাপে বিদ্ধ হন : 


বিধি পে বাপুছেয়ে মাজে মাজে এনে 
ঘরত আছে থালৈপেটী তালৈ মনে পরে 
0) 
কিছু মস্তর হাড়ে ঠাকুর, কিছু মন্তর পড়ে, 
ঘরে আছে নাদাঁপেটী, তারে মনে পড়ে। 
[] 
পূজা করো বুলি রাইকহ বামুণে 
মধৃপর্ককণে। খালে । 
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0 
কাণ্ড দেখো, রাক্ষস বামুন পুজো করবে বলে, 
মধৃপর্ক-পাত্রখানা গলায় দিল ঢেলে! 


ডক্টর মহেশ্বর নেওগ একটি বিয়ানামে বৈদিক যুগের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এই 
গাঁনটি কন্তার আনুষ্ঠানিক স্রানের বিষয়ে : মা-মণির স্নান যেই সারা হয়, ইন্দ্র তাকে 
জোগান দেবাঙ্গ ভূষণ । স্ত্রান সেরে মা-মণি যখন মাথা নত করে প্রণাম করেন, স্বর্গ 
থেকে দেবতারা তাকে আশীর্বাদ করেন । প্রণাম সেরে মা-মণি যখন হাত যোড করে 
দাড়ান, ইন্দ্র তার হাতে অর্পণ করেন পারিজাত পুষ্প। মা-মণি তখন ইন্দ্রের কাছে 
এই বর ভিক্ষা করেন যে জন্মে জন্মে যেন দামোদরের মতো তার স্বামী হয়। অবশ্য 
বৈদিক আধেরা কেবল এক ইন্দ্রকে নয়, সূর্য, বরুণ, অগ্নি, সোম ও মরংকেও পুজো 
দিত। ধম্মবিশ্বাসের পরিবততনের ফলে অসমীয়া মা-বোনেরা হয়তো আর সব 
দেবতার কথা ভূলে গিয়ে কেবল ইন্দ্রের নামটাই মনে রেখে থাঞ্বেন। নবদম্পতিকে 
সাধারণত কৃষ্ণ-রুক্মিনী, হর-গোৌরী, রাম-সীতা, অর্জ্জন-স্বভদ্রা, উষা-অনিরুদ্ধ প্রভৃতি 
আদর্শ দম্পতিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দেব-দেবীর নামে ছেলেমেয়ের নাম 
রাখলে, পুত্র কন্যার বিবাহে দেব-দেবীর নাম নিলে, হয়তো তার] ভূতপ্রেতের সংস্পর্শ 
থেকে রক্ষা পেতে পারে-এমন একটা বিশ্বীসও-_হরতো। মনের ভিতরে কাজ করে 
থাকে । 

'ধাইনাম' বা'নিচুকনী' গীত গাওয়] হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য | ধাই বা 
পাই থেকে এসেছে 'ধাইনাম', শিশুকে ভোলাবার জন্য শিশুর দেখাশুনেো তদারকিতে 
রত দাই বা দাসীদের গান হল 'ধাইনাম'। 'নিচুকনী' কথার অর্থ হল ক্রন্দনরত 
শিশুকে শীরব বা শান্ত করার জন্য গান গাওয়া কিংবা ছড়া কাটা । ঘ্ৃমপাডানি গান, 
ছেলেভুলানো ছড়া ও খেলাধুলার ছড়া এই শ্রেণীর সাহিতে।র অন্তর্ভুক্ত বলে 
ধরা হয়। শিশুর মনোরাজেো। ও রূপকথার দেশে যেমন যুক্তি-বিচারের বালাই নেই, 
এই ধরনের সাঁভিজে। তার প্রতিফলন দেখা যায়। দাই-মা'রা অনেক সময় নিজের 
শিশুটিকে আর কোথাও রেখে, পরের বাড়ির শিশুকে বুকের হধ খাইয়ে মানুষ করে 
তোলে । লালনপালনের শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে সে ছুটি পায় নিজের শিশুর কাছে 
যাবার জন্য । অনেক সময় দুটি শিশুই এক ঘরে ঘুম যায়_-একটি বিছানায়, একটি 
মাটিতে । দাইমার স্বেহ তখন দ্বিগুণ হয়ে তার গুন গুন গানের মধে; আশ্চয কোমল 
হয়ে প্রকাশ পায়। এই সব গানের মধ্যে নূতন জগতে নবাগত শিশুর ভয় ও বিস্ময়, 
আনন্দ ও সংশয় নিপুণভাবে রূপায়িত : 
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শিয়্ালী এ নাহিরি রাতি 

তোরে কান কাটি লগাম বাতি; 
শিয়াল'য় মুররে মরয়। ফুল 

শিয়ালী পালেগৈ রতনপুর । 

€) 

শিয়ালী, তুই এলে রাতি 

কান কেটে তোর জ্বালাই বাতি ; 
শিয়ালীর মাথায় মরুয়' ফুল, 

শিয়ালী গেল রতনপুর । 


আর একটি ছড়ায় একজন শিশু তার চাদ-দিদিকে আব্দার জানিয়ে বলছে তার 
একটি ছোট্ট তারা চাই | চাদ দিদি বলছে, পাঁতী নেই, লন নেই, মোড়ক বেঁধে কী 
করে পাঙাবে তারা । ওদিকে আবার হলদে পাখি খাচ্ছে বাওধান আর শ্বশুরের 
ছেলে সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করে চলে যাচ্ছে নৌকা বেয়ে! নৌকা করছে টলমল । 
সন্ধ।াঁবেলা ম'ন্পরে মন্দিরে বাদ্য বাজছে । তৃতীয় একটি গীতে বল' হয়েছে : 


লাই হালে-জালে আবেলি বতাহে 
লফা! হালে-জালে পাতে 
আমারে মইনা হাঁলিছে-জালিছে 
কালি দ্পরর ভাতে । 
€) 
লাই শাক হেলে দোলে বিকেল বাতাসে 
লাফ শাকের হেলে দোলে পাতা ; 
সোনা আমার হেলে দোলে যখন মনে পড়ে 
কাল দ্বপুরে ভোজ খাবার কথ । ্‌ 


এই সমস্ত ভাব যে পরস্পর সম্বন্ধ বিবজিত, সে তো সহজেই বুঝতে পারা ষায়। 
কিন্তু ভর সন্ধেবেল শিয়ালী ষদি বাড়িতে এসে হাজির হয়, শিশুর পক্ষে সেটা ষে 
ভয়াবহ হবে- এতে আর বিচিত্র কী! এখন যদি কেউ শিয়ালীর কান দুটো 
কেটে তাকে রতনপুরে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, ভয়ে কাতর শিশু তাহলে নিরুদ্বেগ 
হয়। সবুজ ধানের ক্ষেতে এক বাক নানা রডের পাখি এসে পড়তেই শিশুর মন 
তার পরিচিত জগৎ ছেড়ে অনেক দূরে উড়ে যায়। তারপর সন্ধার আবছায়ায় 
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্বশুরপৃত্রট যদি নিস্তরঙ্গ নদীর জলে নাও বেয়ে বাঁড়িরা দক্চে বীক নেয়, তা হলে 
শিশুর চোখ তো আপনা থেকেই ঘৃমে জডিয়ে যাবে । আজ বিকেলবেল! যেসব 
উপাদের শাকের গাছ বাতাসে হেলছে ও দুলছে, সেই সঙ্গে কালকের দুপুরের 
আহারে স্বাদ মুখে ঘদি লেগ থাকে, তা হলে দোল দোল দুলুনি করতে করতে 
ঝিমুনি আসতে বাধা । এইভাবেই গ্রাম।মেয়েরা শিশুমন্র অনস্তত্তে তাদের সহজাত 
বোধ থেকে তাদের কান্নাকাটি রাগ-অভিমাঁনের নিরসনঘ টয়ে খাকে। শিশুর 
হয্তো বেশ খিদে পেয়েছে, অথচ পন্ধেবেলার খাবার তখনো তৈরী হয়নি । পাছে 
শ খেয়ে অসময়ে শিশু দমিয়ে পড়ে, তাই তাকে জাশিয়ে রাখবার জঙ্ক দিদিম- 
তীকৃমারা নাতি-নাভনীদের একটা! ছড়া শোনান : 


জোনবাই এ, বেজী এটি দিয়া! 
বেজী নো কেলৈ £ মোনা সীবলৈ। 
মোনা নো কেলৈ ? ধন ভরাবটল। 
ধন নে' কেলৈ 2 হাতী কিনিবলৈ । 
হাঁতী নো কেলৈ? উঠি ফুরিবলৈ 
হাতীত উঠি পানীরাম ঘরলৈ যায়, 
আলি বাটর মানুহে ঘবরি যার চায় । 

) 
ও টাদ দিদি, স্চ এক দাও। 
স্নচে কী হবে? থলে বানাব । 
কেল রেথলে? টাকা রাখৰ। 
কী হবে টাকায় ? হাঁতী কিনিব। 
কেন রে হাতী 2 চড়ে বেড়াব। 
হাতীর পিঠে পানীরাম ঘরে ফিরে যায়, 
পথে পথে সকল লোক ঘৃরে ঘুরে চায় । 


পাঁনীরামের মতো সেই প্রকাণ্ড জন্তটার পিঙে চডে বেড়াতে কোন্‌ শিশুর না সাধ 
হয় । কিন্ত হাতী কিনতে টাকা লাগে, আর ট।কা রাখতে লাগে থলে, থলে সেলাই 
করতে নুচ । যা! চাওয়া যায় তাকি সহজে পাওয়া যায়! 

ছেলেমেয়েদের খেলাধূলোর ছড়াগুলি সচরাচর বিশেষ বিশেষ খেলার সঙ্গে সংযুক্ত । 
এই সব ছড়ার বিশেষ কোন অর্থ না থাকতে পারে. কিন্তু ছোট ছোট খেলুডেদের 
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মনে এসব ছড়ার অনুরনিত ভাঁষা এবং ছন্দের মিল আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে 
তোলে । সচরাচর এসব ছড়ায় হাঁন্ের কাছের দৃশারাজির বর্ণন' থাকে, এর ফলে 
পরিবেশের রূপের সঙ্গে নামের যোগে ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটভে থাকে । 
সেই অর্থে এসব ছড়া শিক্ষামূলক, প্রকৃত্তির জগত, পশুপাখির জগৎ__মানুষের জগতের 
প্রতিবেশী । এসব ছড়ার মধাদিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে, পশুপাখির সঙ্গে মানবশিশুর আত্মীয়তা 
জন্মায়। সে সূধকে বলে রোদ দিতে, টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়লে তার মঙ্ঞা লাগে, রোদ 
ও কৃষ্টি যদি একসঙ্গে দেহকে পায়, মনে পড়ে যায় লেঙ্ত কাঁটা শেয়ীলের বিয়ের কথ?, 
খাদ-নাকী মেয়ে ও পেটুক জ্ঞামাইকে নিয়ে তার তাউ্টাতামাশ করে এবং নীদা- 
পেটা গোবিন্দের সঙ্গে মাছ ধরতে বেরে'তে পারলে তার; খুব মজা পায়। 

'আইনাম' গাওয়' হয় বসন্তরোগের দেবী 'আই' বা মা-কে এবং তার সাত 
বোনকে স্তৃতি করার জন্ত। 'আই'-কে মান্ষ ভয় করে। মায়ের যদি কৃপা হ্‌ 


“ 


নি 


কোন ওষুধ দেয় না । সরল মানুষ জানে 'আই' ভীর খুশিমত আসেন, খুশিম 
যান। ধর্সম্প্রদায় নিবিশেষে সকল অসমীয়া বিনাবাঁক/বায়ে মায়ের সামনে হাটু 
গাড়ে। তারা জানে 'আই' যতদিন কুপা করে থাকবেন, ঘরের সবাইকে দেহ 


জে 


মনের শুচিত। রক্ষা করে চলতে হবে. সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে 
চলতে হবে । রোগ থাকাকালীন এইটাই শুধু পালনীয় কতব্য-_ বাড়ির স্ত্রীলোকের! 
এই কর্তব্পালনে সর্বদা য্তুবতী | সম্রবেতভাঁবে নীম-গান করে প্রার্থনা করাটাই এই 
সময়ে ভ্্রীলোকদের পক্ষে প্রধান পুজা । যে ঘরে 'আই' কৃপা করে আসেন, সেই 
সব ঘরে এ রকম নাঁম-গানের আসর বসে। গভীর নশ্রতাভরে আত্মসমপণের 
ভাঁবটাই হল এইসব স্ততি-গাঁনের মূল কথা : 
দ্রখীয়ার ঘরলৈ আছে সাতভো ভনী 
দিবলৈ নাইকিয়া একো; 
মূরর চুল ছিডি দুটি পায় মলচি 
দেহাঁক পারি দিম সাকে!। 
না জানি সোমালেঁ আইরে ফুলবারীত 
নিচিনি ছিডিলে কলি; 
এইবার দোষকে ক্ষমা ভগবতী 
আাতো| চরনত ধরে। 
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€) 
গরিবের ঘরেতে এল সাত ভগিনী 
কিছুই দিতে পারি নাকো! 
মাথার ফুল ছিড়ে পাছুটি দেব মূছে 
দেহটাকে করে দেব সাকো। 
লী জেনে দ্রকেছি মায়ের ফুল বাগানে 
লা চিনে ছি ডেছি কলি, 
এইবার দোষ মোর ক্ষমোৌ ভগবতী 
শ্ীচরণ ধরিয়া বলি। 
এই আইনামে শকের প্রতীকী প্রয়োগ লক্ষ্যলীয়--এখাঁনে বসম্তরোগকে বলা হচ্ছে 
ফলের 'কলি'। এই প্রতীকী ভাব অবলম্বন করেই দেবীকে কখনো বলা হয় 
'শীতলা' (যিনি শীতল করেন) কখনো বা 'ধরমী' (যিনি ধম পালন করেন )। 
আই-কে তৃষ্ট করার জন্য আনুষ্ঠীনিকভাবে নানা উপচারে পূজা দেওয়া হয়। 
তারপর তিনি অন্ত কোন স্থানে চলে যান। কোন কোন আইনামে কল্লন! 
করা হয়েছে যে কামাখ্যা থেকে নেমে দেবী ব্রন্মপুত্র নদ দিয়ে উজিয়ে চলে ষান 
উত্তর লক্ষ্মীমপুরের পিচল! গ্রামে এবং তারপর সেখান থেকে শদিয়া পৌছে তার 
যাত্রা শেষ হয় । বলা হয় ভগবতী, ভবানী, পাবতী, মহামায়া ও দুর্গতিনাশিনীর সঙ্গে 
দেবীর কোন পার্থক্য নেই । কিন্তু শাঁক্তমতের এইসব দেবীদের সঙ্গে আই-এর কোন 
সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, বসন্তরোগ দ্ুরারোগা বলেই তাকে একটি শক্তির অভিব্যক্তি 
বলে ধরা হয়। এটা নিছক লৌকিক কল্পন। | সে যাই হোক, লৌকিক কল্পনা মতে 
আই যখন উজিয়ে আসেন, ত্রন্মপুত্রের ছই পারের মানুষজন ও নিস প্রকৃতি সকলেই 
তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে : 
উজাই থাহিলে আইরে সাত ভনী 
চাই পরেবত জবার 
তৃণ-তরুলত। সবে দোয়ায় মাথা! 
আই আহিবরে শুনি । 
উজাই আহিলে আইরে সাত ভনী 
লুইতত মারিলে খেয়া; 
ভয় ন করিবা ভয়াতুর ন হবা 
আয়ে করি যাব দয়া । 
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উজাই থাহিলে আইরে সাত ভনী 
নাওচ গুটি ফুলর থোপা; 

গুটিকে আনিছে মুঠিকে বিলাইছে 
নরক করি গৈছে কুপা। 

0 

উজিয়ে এলরে মায়ের সাত বোন 
পাহাড় পর্বত জুড়ে, 

তরুতৃণলতা নোয়ায় সবে মাথা 
মা আসিছেন শুনে । 

উজিয়ে এল রে মায়ের সাত বোন 
নদীতে বেয়ে খেয়া, 

কোরোনা ভয় কোনো উয়াতৃর হোয়ো না 
আই-মা করে যাবে দয়া । 

উজিয়ে এসেছে মায়ের সাত বোন 
নৌকায় কলি থোপা থোপা 

এনেছে কত কলি মুঠো মুঠো করে বিলি 
মানুষে কত তার কৃপা । 


কোন কোন রোগে আই-কে কীরকম পুজ' দিতে হবে তার উল্লেখও আছে 
আইনামে। আরোগ্যের পর কী রকম ওষুধপথ্ায দেওয়া দরকার, তাঁরও 
উল্লেখ আছে । 

'নাম' কথার অর্থে যদিচ সচরাচর “ঈশ্বরের নাম' বোঝায়, উপরে অসমীয়া 
মৌখিক সাহিত্যের যেসব দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর হয়েছে সেখানে 'নাম' অর্থে 
অধিকাংশ স্থলে 'গান'। ষোড়শ শতকের নববৈষ্কব আন্দোলন আসামের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 'একটি বৃহৎ ঘটনা । আসামের সমাজ জীবনে এর প্রভাব খুবই 
গভীর । আসামের বৈষ্ঞবধনস্তরকে নামধর্্রও বল হয় । স্বৃতরাং এই সব লোকগীতের 
সঙ্গে যখন 'লাম' কথাটা শুক্ত হয় (যথা বিয়ানাম, আইনামষ, বিহুনাম, ধাইনাম 
প্রভৃতি) বুঝতে হবে সেটা বৈষ্ঞব প্রভাবের চিহ্ণ হতে পারে । নাম ও গীত-_এই দুটি 
কথ অনেক সময় সমার্থক হয়ে এক ধরনের গান অর্থে ব্যবহৃত হয় । কিন্ত তার অর্থ 
এই নয় যে, এই সব গান ষোড়শ শতকের রচনা । এগুলি তা থেকে অনেক পুরাঁতন ; 
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বোধ করি অসমীয়া ভাষার জন্মকাল ও এই সব গান ও ছড়ার জন্মকাল, প্রায় একই 
সময়ে । এগুলির নূল রূপ হয়তো আর নেই, যুগে যুগে মুখে মুখে চীলিভ হতে হে 
হয়তো এদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে পরিবতন ঘটে থাকবে | 

'নাম' আখ্যাযৃক্ত এইরকম লোকগীত আরও নানা ধরনের আছে । গোসাইনামে 
কৃষ্ণের কারাগারে জন্ম, তীর গো্লীল1, বালগোপালের ছল ও চাতুরী, রাধিকা! ও 
অঙ্বান্য গোৌঁপিনীদের সঙ্গে তীর সম্পর্ক, কালিনাগের ফণার উপর নৃত্যের ছলে তাকে 
দমন ইতাঁদি কুঞ্ত বিষয়ক কাহিনী বণিত হয়েছে । সদাশিবনামে দেখা যায়, ভাং 
খেয়ে শিব পৃথিবী'র সকলকে বর দিয়ে বেডাচ্ছেন অথচ নিজে তিনি ছিগস্বর । একটি 
শিবনামে সাধারণ অসমীয়ী দম্পতির গৃহস্থালির আদর্শে শিব-পাধতীর সংসা'রকে 
চিত্রিত করা হয়েছে | রন্দাবনীনামে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কথ প্রকাশিত হয়েছে। 
এই সব নাম' বা 'গীত' সারজনিক অনুষ্গানে স্ত্রীলোকেরাই গেয়েখাকে । লোক- 
গীতিকারেরা এইসব রচনা করতে গিয়ে বেশ খানিকট!' স্বাধীনতা নিয়েছেন । 
প্রমরূস অথবা আদি রসাত্মক এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা! করেছেন যা হয়তো 
বৈষ্ণব প্রচারকেরা অনুমোদন করতেন না। অসমীয়া বৈষ্ণব-সাহিতে, কোথাও 
রাধার নাম দেখা যায় না, কিন্ত নিম়লিখিত বৃন্দাবনীনামে রাধিকাকে শীয়িকা করে 
অনেকটা তলায় যেন নামিয়ে দেওয়া হয়েছে : 


শীঘে নদী পার করা দধি নষ্ট যায়। 
ভাঁডিলে মথুর! হাট আর কৈভ পায় । 
কষ বোলে প্রিয়া লজ্জা পরিহ্রা | 
আগে আলিঙ্গন দিয়া পাছে নদী তরা | 
রাধার বচন শুনি হাঁসি বোলে কানু । 
ভয় পরিহরা প্রিয়া স্থির করা তনু ॥ 
রতিদান দিয়া মোক রাখা সুবদনী | 
আন দান না লাগয় বোলো! নিষ্ঠবাণপী ॥ 
€) 
শীঘ্র নদী পার করে দধি নষ্ট যায়, 
ভাঙিলে মথুরা হাট আর কোথা যাই ॥ 
কৃষ্ণ বলে প্রিয় তুমি লজ্জা পরিহ্‌র, 
অগ্রে আলিঙ্গন দিয়া পাছে নদী তরো ॥ 
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রাধার বচল শুনি হাসি বলে কানু, 
ভয় পরিহর প্রিয়া (স্থর করে? তনু ॥ 
রতিদান দিয়া মোরে রাখো সুবদনী, 
অন্য দান নাহি চাই বলো প্রেমবাঁণী | 


দেহবিচারের গান অথব? দেহ্তত্তের গাঁন একটি বিশেষ ধর বিশ্বাসের সঙ্গে যোগমুক্জ। 
রাতিখোয়া, বীতীয়া, পর্ণদেব", গোপীধর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত এক বা 
একাধিক গুহ্য সম্প্রদা য়র ভাঁববার1, তান্িক পশীবে পুষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় 
এই ধরনের গান এই সব সম্প্রদায়েই প্রচলিত । তেম বরুয়ী বলেছেন, এই সব গানে 
আধাঝ্বিকতাঁয় আত্মনিমগ্র ভাবের আভাস দেখা যায়! এদের মূল বপ্তব। হল মান? 
জীবনের বাত এব: মানুষের ভাগ-বিধায়ক একটি কৌন উচ্চতর অনুভূতির 
অস্তিত্ব ।' আপাতদ্রর্টিতে মনে হয় এই গানগুলি বৈষ্ুুল পদ-নিশেষ । অনেক সময় 
বিখণীত বৈষ্ণব প্রচারক মাঁধবদেবের নাম এইসব পদের সঙ্গে মুক্ত করে এগুলিকে 
একটা বৈষ্ঞব রূপ দেবার চেষ্ট1 থাকে । দেহকে কেন্দ্র করে কতকগুলি প্রতাকের 
সাহীযো একটা আধণত্মিক উপলন্কিতে পৌছানো হল এই গব গালের লক্ষ দেও, 
বিচার গীতগুলিতে ইড়া, পিঙ্গল।, সুষুন্না প্রভৃতি নাড়ীর এবং যোগশান্্র ও টি 
প্রভৃতির উল্লেখ থাকায়, মনে হয় ভাঁপ্দ্েক ধযপসন্তি যোগাভাাসের অল্পন্থল্প প্রভীপও 
পড়ে থাকতে পারে এই সব গানের উপর । একটি গানে বলা হয়েছে: 


দেহাঁর বিচার করো প্রাণবান্ধন 
দেহার বিচার করো : 
টচধয় নৈকুষ্ঠী চৈথায় ত্রহ্থযাপ্ড, 
দেভাঁতে বিচার ধরো । 
ইক আদি করি ত্রিদশ দেবতা 
দেভাঁভে বিচারি পায়; 
উরণ বুরণ আদি চারি মুঠি জীব 
টলৈরো শরীরত ঠাই | 
ব্রহ্ম। হরিহর কৃষ্ণ বলভদ্র 
আঁতমার ভিতরে আছে ; 
পঙ্গা গয়া কাশী গণ্ুকী যমুনা 
আছে শরীররে কাছে। 
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€) 
দেহের বিচার কার প্রাণবান্ধব 
দেহের বিচার করি ; 
চৌদ্দ বৈকুষ্ঠী চৌদ্দ ব্রন্গাপ্ 
দেহের মাঝারে ধরি । 
ইন্দ্র আদিযত ব্রিদশ দেবতা 
দেহতে খুঁজিয়া পাই 
উড়ে ডুবে আদি চারি জাতি জীব 
শরীরে লয়েছে টাই । 
ব্রল্মা হরিহর কৃষ্? বলভদ্র 
আত্মার ভিতরে আছে ; 
গঙ্গা গয়া কাশী গগুকী যমুনা 
আছে শরীরের কাছে । 


কখনে। দেহকে একটি গৃহ বলে কল্পনা কর! হয়, সে-গৃহে আছে নয়টি দ্বার । কখনো 
আবার দেহকে বলা হয় নৌকা, মন তার মাঝি হয়ে পঞ্ছেক্দ্রিয়কে চালন। করে । 
'জিকির' ও 'জারি' হল অসমীয়! মুসলমানদের ভক্তিমূলক গাঁন। জিকিরকে 
বলা হয় দেহবিচাঁর গাতের ইসলামী সংস্করণ । 'জিকির' কথাটি এসেছে আরবী 
'জিকৃর' থেকে_তার অর্থ হল 'আল্লার নাম গান করা অথবা আল্লাকে স্মরণ 
করা।' এই গীতগুলির রচয়িতা একাধিক যদিচ আজান ফকির তাদের মধ্যে মুখ্য । 
একাই তিনি প্রায় আট-কুড়ি (1609) জিকির রচনা করেছিলেন। তিনি 
এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, তীর জীবনও ছিল বিচিত্র। কথিত আছে ষে 
তিনি এসেছিলেন বাগদাদ থেকে এবং তিনি ছিলেন খাজা নিজামুদ্দীন 
আওলিয়ার শিশ্ক। তিনি একজন সন্ত্রান্তবংশীয় আহোম রমণীকে বিবাহ 
করে শিবসাগর শহরের অনতিদূরে গড়গীও-এ বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন 
সপ্তদশ শতকের লোক-_মীরজুমলার সঙ্গে আহোমদের যে যুদ্ধ হয় তিনি ছিলেন ভার 
প্রতাক্ষদ্শী। আসামে তিনি এসেছিলেন তার ভাই শাহ নবীর সঙ্গে । তিনি আজান 
পীর ও শাহ মিলন (সম্ভবত 'মিরণ' থেকে ) নামেও খাত ছিলেন । অন্য একটা মত 
অনুসারে তার পুরো নাম ও আসল নাম ছিল হজরত শাহ সৈয়দ মৈনুদ্দীন। পীর 
রূপে তিনি শরিয়ং-এর শিক্ষাবলী প্রচার করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই জিকির ব্লচনা 
করতেন । প্রথম প্রথম তিনি আরবী ভাষা বলতেন। আসামকে স্বদেশ বলে গ্রহণ 
করার পর তিনি অসমীয়া কেবল যে শিখলেন এমন নয়, এমন সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত 
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করলেন এবং তার আধ্যাত্মিক গানগুলি এমনই ঘরোয়। ভাষায় রচনা করলেন ষে, 
সেগুলি সহজেই তার সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলীর সঙ্গে তুলনীয় বলা ষায়। 
কালক্রমে তার প্রভাব বিস্তৃত হল, কিছুসংখ্যক লোক তীর অনুগামী হল। আহোম 
রাজার জনৈক মুসলমান কম্রচারী রূপাই দাঁধরার এটা সহ্য হলনাঁ। সে ষড়যন্ত্র 
করে আহোম রাজাকে বোৌঝাল যে আজান ফকির ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধাচ রণ 
করছে । রাজাকে দিয়ে পীরের চোখ দুটি উপড়ে ফেলার আদেশ জারী করাল । 
কতিপয় গীতে বলা হয়েছে যে রাজার আদেশের কথা শুনে পীর সাহেব তার এক 
শিষ্যকে দিয়ে দুটি মাটির পাত্র এনে একে একে দুই চোখের তলায় ধরলেন, তার 
নজর (দুই চোখ ) যেন আপন থেকে খসে পড়ল সেই দুটি পাত্রে । কথাটা শুনে 
নাজা আতঙ্কিত হলেন এব* প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিবসাগরের নিকটবর্তী শোরাগুরি 
চাপরি অঞ্চলে আজান ফকিরকে ভূমিদাঁন করে সেই জায়গায় একটি মঠ প্রতিষ্টিত 
করে দিলেন : 


শোরাগুরি চাঁপরি 
দিখো নৈর কাষরি 
রজাই সজাই দিলে মঠ। 
0 
শোরাগুরি চাঁপরি 
দিখো নদীর ধারে 
রাজা দিলেন মঠ বানিয়ে | 


ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্জী এই জায়গাটি এবং আজান পীরের দরগা সম্প্রতি এক তীর্থে 
পরিণত হয়েছে, সখানে প্রতি বৎসর উর্স বসে। 

আজাঁন পীর ছাড়া অন্ত সব জিকির-কবির । তাদের মধো কয়েকজন হিন্দ্বও 
ছিল ) নাম লোকে বড় একট জানে না। আসামের অন্যান্য মৌখিক গীতে যেমন 
রচয়িতার নাম থাঁকে না, কিছু কিছু জিকির গানের কবি যে কে, তা কেউ জানে না । 
শোনা যায় আগে আগে জিকির গান আরবী কিংবা আহোম লিপিতে নখে 
সংরক্ষণ করা হত, কিন্তু আজ পধন্ত কোন লিখিত জিকির উদ্ধার করা যায়নি । 
গ্রামের সরল মুসলমানেরা বংশানুক্রমে এইসব গান মনে রেখেছে ও মুখে মুখে গেয়ে 
তিনশো বছর ধরে প্রচার করে এসেছে । বিয়ে কিংবা সাবজনিক ভোজ-সভায় 
তারা দল হেধে জিকির গায় এবং গীনের ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে নীঁচেও । 
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মেয়েরাও জিকির গায়, কিন্ত নাচে না! কিছু কিছু জিকির, বিশেষত আজান 
সাহেবের রচিত জিকিরগুলি সরল ভাষায় ইসলাম ধর্মের শিক্ষী । বলা হয়েছে 'কলিম। 
জিকিরর মূল' অর্থাং কলম! থেকে জিকির-এর উৎপত্তি । অন্ব কিছু জিকির আছে যা 
স্বফী ভাবধারায় প্রভাবিত, তাদের মধে। এমন কিছু নিহিত তাৎশধ থাঁকে যা সহজে 
বুঝতে পারা যায় না, ব্যাখ)া করা যায় না! এই শ্রেণীর জিকিরের সঙ্গে তুলনীয় 
হল দেহবিচার গীত । এর মধ্যে থাকে দেহ ও আআার সম্পর্কের কথ!, এই নশ্বর 
পৃথিবীর অনিশ্চয়তার কথা--অর্থাং এমন সব প্রসঙ্গ ষ' মানুষকে সততাঁর পথে নিয়ে 
যেতে প্রেরণা দেয়। কোন কোন জিকিরে একটা কোন কাহিনীর অবতারণ। কর! 
হয়, কিছুতে দেবদেবীর চরিত্র থাকে, কিছুতে আবার তান্ত্রিক, শাক্ত কিবা বৈষ্ণব 
মতবাঁদেরও উল্লেখ থাকে ! এই সমস্ত নিদর্শন থেকে এইট্রুকৃই স্পষ্ট হয় যে আজান 
পীরের মতো আসামের আদি মুসলমানেরা কেবল যে স্থানীয় রমনীদের স্ত্রী রূপে 
গ্রহণ করেছিল এমন নয়, সেই সঙ্গে তাদের স্থানীয় জীবন-পদ্ধতি ও সংস্কতিও বন্ুল 
পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়েছিল__ভাষ ও হৃত।গীত সমেত । মনে রাখা দরকার, 
কতকগুলি অপরিহাধ আরবী কথ! বাঁদ দিলে জিকিরগুলির ভাষা অন্য যে কোন 
অসমীয়া লোকগীতের ভাষার অনুরূপ | গ্রাম-আসাঁমে হিন্দু মুসলমাঁনে যেরকম 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখা যায় সমগ্র ভারতে তাঁর তুলনা মেল ভাঁর। এই প্রাতির 
সম্পর্ক এতিহাসিক কারণেও উল্লেখযোগ। । ইত্তিপূর্বেই বল হয়েছে, ত্রয়োদশ শতকে 
খেন্দের রাজত্বকালে বাংলার মুসলমান সুবেদাররা পর পর কয়েকবার আসাম 
আক্রমণ করে। মুসলমান রাজত্ব আসামে কায়েম নী হলেও আক্রমণকাঁরীদের কেউ 
কেউ আসামে থেকে শিয়েছিল। আসামের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে 
তুলেছিল তারাই এবং তাদের বংশধরেরা । চারশো বছর পরে আবার যখন 
মুসলমান আক্রমণ আসে মীরজ্জ্বমলার সেনাপতিত্বে মো গলবাহিনীরূপে, সেই আদি 
মুসলমানেরা আসামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে থাকবে । 
আজান ফকির ওরফে শাহ মিলন গড়গাঁও-এর উপ্র মৌগল আক্রমণের একজন 
প্রতাক্ষদর্শী ছিলেন । সেইসময় রাজনৈতিক কারণে তাকে ও তীর ভাইকে কামরূপে 
জেলার হাজোতে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। অধ্যাপক 
সৈয়দ আবদ্বল মালিক আজান সাহেবের জিকির ও জারি গানের একটি সংকলনের 
ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বনু উদ্ধে ছিলেন । 
প্রমাণ স্বরূপ অধ্যাপক মালিক দুটি জিকির উদ্ধৃত করেছেন । তার একটিতে আছে : 


কোরানে পুরাণে একেকে কৈছে 
বুজিব! মহজ্ত লোক ; 

এই দ্রণীক্নান্তে আছে দুই বেশে 
মুশিদে বুজাঁব তোঁক। 

রর) 

কোরাণ পুরাঁশ একই কথ! বলে 
বুঝিবে নহস্ত লোকে, 

এই দুনিয়াতে আছে হই বেশে 
মুশিদে বুঝাবে তোকে । 


চা 
চি 


অন্য একট 'জকিরে বণিত হয়েছে, পীরের প্রতি আহোম র্রাজাঁর শাক্তিদাণের 
মমর ঘখন ভার দুটি চোখ খসে পড়ল মাটির পাত্রে, তখন পদস্থ বাজকর্রচারী হাতী 
বরুয়া 'তাওরে পাগুড়ি ছিডি' অর্থাৎ ভার মাথার পাগড়ি থেকে কাপড় ছিড়ে 
পীরের চোখের জল মৃছিয়ে দিলে পীর ঠাকে কেমন আশীর্বাদ করে বললেন : 
পুরুষে পুরুষে বিষয় খাই যাবি 
ভাঁডোতা নহা'ব ভোক। 
0 
বংশ পরম্পরা ব্'বে উচ্চপদে 
কেহ না হটাবে তোরে । 


আজান ফকির ও অঙ্থান্য মুসলমান জিকির রচয়িতারা ওজা-পালি, দেহবিচারের 
গীত ও বৈষ্ণব কাবাসমূহের সুর ও ভাব আহরণ করেছিলেন । বৈষ্বদের মতো 
ঈশ্বরকে মনে রাখার পন্থধঠরূপে তার লাম উচ্চারণ করার পন্ধতিও গ্রহণ করেছিলেন । 
জিকিরুগুলিতে প্রায়ই 'সবারি ঘটে ঘটে আল্লা" এই ধরনের কথ' পাওয়া ষায় যা 
নিশ্চয় বৈষ্বকাব) থেকে ধার করা । নিম্বলিখিত জিকিরটি দেহবিচার গীতের সঙ্গে 
অনায়াসেই তুলনা করা যায়, হিন্দ বৈরাগীরাও কখনো কখনো এ গান গেজ থাকে : 


হুনীয্লাই এদিনর ছুনীয়াই দ্ুদিনবু 
দূলীয্াই ফুলনিবারী | 

কতক ছলে বলে কর তই দুনীয়াই 
ধরিব খেয়ালি মারি ॥ 


118 আসামের লোকসংস্কৃতি 


এই দৃনীয়ালে কেলেই আহিলে" 
সরুতে নগলে মরি 

গোর আজাবর বাতরি শুনি মোর 
আগলৈ নচলে ভরি ॥ 

€) 

এসেছি এ ছুনিয়ায় দু'দিনবৈ তো নয় 
এ দবনিয় ফুলের বাগান, 

ছলন1 করে কি হবে দ্নিয়ায় কেবা রবে 
খেপাজালে দেবে যবে টান। 

কেন এই ছুনিয়ায় আমরা এলাম হায় 
ভালো হত জন্মেই মরী', 

কবরের পরে শাস্তি হবে যৎপরোনাস্তি 
শুনে আমি ভেবে হই সার । 


জারি গান ব। মর্সিয়াগানগুলি আজান পীরের রচনা কিনা নিশ্চিত বলা শক্ত | 
অন্ত যেকোন দেশের মুসলমানদের মতোই অসমীয়! মুসলমানেরাঁও কারবালার 
বিয়োগান্ত ঘটনায় তাদের শোকাত হৃদয়ের বেদনা এইসব গানের যোগে প্রকাশ 
করে থাকে । পেখা যায়, ধর্মপ্রাণ মুসলমানের? রাত্রি শেষ না হওয়া পযন্ত জারি 
গান শুনতে ভালোবাসে । জারি গান যদিচ ইসলামীয় শিক্ষার অঙ্গবিশেষ নয়, 
অধাপক আবদুল মালিকের মতে এইসব গানে কারবালার দুঃখাআক কাহিনীটি 
জডিত থাকায়, করুণ সুরে গাঁওয়' এইসব বেদনার গান, সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে 
গভীর ভাবে আকর্ষণ করে । অসমীয়া ভাষায় রচিত জারি গানগুলিতে সুদূর আরব 
দেশের চরিত্রগুলিকে যেন অসমীয়ী সাজ পরিয়ে উপস্থাপন করা হয়। অসমীয়া 
মুসলমানের! তাদের নিজেদের বাড়িতে নিজস্ব প্রথাপদ্ধাতিতে যেমন বিবাহ অনুষ্ঠান 
করে থাকে, হজরত আলির বিবাহ ঠিক সেইভাবে বনিত হয়েছে জারি গানে । 

'বারমাহী গীত' অথাং বারোমাফ্যা গানের বিষয়বস্ত মুলত একই ধরনের । স্বামী 
দূর দেশে প্রবাসী; পতিবিরহিনী মাসের পর মাস ধরে তার বিচ্ছেদের 'বেদনু! বর্ণন! 
করছেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী হলেন সদাগর পুত্র-বিদেশে গেছেন বাঁণিজ। 
করতে । তবে নিম্নাভিমুখী ত্রন্মপুত্রের দুই পারে একাধিক ধরনের বারোমাস্যার 
গান প্রচলিত আছে । যথা : রাধা বারমাহী, সীতা বাঁরমাহী, রাম বারমাহী, কন্তা 
বারমাহী ও শান্তি বারমাহী। প্রতিটি গানে থাকে বারো থেকে তেরোটি কলি, 
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প্রত্যেক কলিতে অন্ত্যমিল বিশিষ্ট দুটি করে চরণ । এক একটি কলি যেন এক-একটি 
মাসের বর্ণনা, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সামুজ রেখে নায়িকাঁর অন্তঃপ্রকৃতির ভাবান্তরের 
চিত্র । সাধারণত প্রতিটি পশতেল্র সূচন। হয় অগ্রহায়ণ মাস থেকে । কারণ, প্রাচীন 
কালে আসামের বংসর-গণনা৷ শুরু হত ওই মাস থেকেই । সীতা ও রাম-বারমাহীতে 
রামায়ণের 'গল্পাংশ চুম্বকরূপে বণিত। অন্থ গীতগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে স্বামী- 
বিচ্ছেদে কাতর বিরহবিধুর কোনে! পতীর শোকবিহ্বল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত । 
প্রতি স্তবকে এক একটি মাসের কথা ব'লে, সেই সেই মাসে নায়িকার মানসিক 
অবস্থার কথা বণনা করা হয়েছে । খতু-পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে বিরহিনীর মনেরও 
ভাবান্তর হয়। সীত বারমাহীতে নির্বাসনে একাকিনী সীতার বিলাপ এইভাবে 
বণিত হয়েছে £ 


আঘোঁণর মাহতে বাপু শালিরে বতর | 
দূরর পরা রামচন্দ্রক করিছো কাতর । 
পুৃহর মাহতে বাপু অতি বড় শীত | 
মই অভাগিনী সীতার নাই থান থিত ॥ 
মাঘর মাহতে বাপু ধরমর থিতি । 
বনবাসে দিলা মোক গরভে সহিতি ॥ 
ফাগুণর মাহতে বাপু পছোয়া মেলে বায়। 
মই সীতা অভাশিনীর নাই বাপমায় ॥ 

€) 


অদ্বাণ মাসে দেখি শালি ধান ফলে, 

দূর হতে কান্দি আমি রামচন্দ্র বলে। 
পৌষের শীতে সীতা কাতর সতত, 
কোথা নাই ই মাথা গুজিবার মতো । 
শুনি ধম স্থিতিলাভ করে মাঘ মাসে, 
কোন পাপে সগর্ভারে দিল বনবাসে। 
ফাল্তন মাসে হাওয়ী পশ্চিমে বহে, 
পিতৃমাতৃহীন সীতা অভাশিনী কহে ॥ 


রাম বারমাহীতে দেখা ষায়, সীতা ফিরে এলে পর ভবিষ্যতের দিনগুলি কী ভাবে 
তার সঙ্গে কাটানো সম্ভব হবে, সেই কথা ভেবে রাম বিমূড বোধ করছেন । রাধা 
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বারমাহীতে কৃষ্ণের থেকে রাধার বিচ্ছেদের বেদনা পরিবর্তনশীল খতুচক্রের 
পটভূমিতে সুচিত্রিত। আশ্বিন মাসে দুর্গা-রূপে রাধার হাস-পায়রার বলি গ্রহণ 
করার কথা । আম্িন মাসে দুর্গাপূজার কোন নারী খন বলি উৎসর্গ করে তখন 
দ্ুরস্থিত স্বামীর মঙ্গল কামনীতেই সেবলি দেয়। তাই আশ্বিনে কৃষ্ণের কথা রাধার 
বিশেষ রূপে মনে পড়া স্বাভাবিক | অন্য একটি বারমাহীর নাস্তিকা মধূমতী বলছেন, 
বৈশাখ মাসে কোকিলের ডাক শুনলে তাঁর গা যেন জ্বলে যায়, জৈষ্ে ডাছকীর 
ডাকে গায়ে তার জ্বর আসে আর শ্রাবণে তার দেহমন এমন উচাটন করে যেতার 
মনে হয় 'গলত কটারী দি তেজিম পরনে -__গলায় কাটারী দিয়ে প্রাণ ভাগ করব! 
'আসামের বারমাহী গীতগুলি বঙ্গদেশ ও ওড়িশার বারমাঁসা' গীত ও বিহাতের 
'চৌমাসা' গীতের মতো । সুরদাস্ কৃষ্ণের প্রতি গোঁপীদের মনোভাব প্রকাশ 
করে একটি গীত রচন! করেছিলেন-_সে গাশের শুক্তে ও আগ্রহায়ণ মাসের কথা 
ধলা হয়েছে। 
তু প্রিবতনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় ফলবন্তী কন্যা শান্তির বারমাহী গীতে : 


পুহর মাহতে শান্তি আতি বরি কুঁয়। ৷ 
প্রাণলাথে জীউনাথে খেলে পাশা জুয়া ॥ 
পাশা খেলে জুয়া পাঁশাই নেদে ঢাল । 
টক এরি গৈলা প্রভু বিনন্দ গোপাঁল ॥ 
ফাগুণর মাহতে শান্তি দেউল যাতরা' 
দেউলর ওপরে আছে মণ যে মশরা ॥ 

€) 
পৌষ মাসে চারি দিকে ভরা কুয়াশা, 
প্রাপজীবননাথ খেলে জুয়া পাশা । 
ছকে ফেলে পাশা আর ছকে ফেলে কড়ি, 
আমারে ছাড়িয়। কোথা গিয়েছে শ্রীহরি ! 
ফাস্তন মাসে শান্তি যায় দেবালয় 
মন্দিরে মকর চুড়া' নেহারি বিস্ময় । 


রা 
মঠ নোহে মগর নোহে জগতরে হরি । 
আলানি-বিলানি কান্দে ধরণীতে পরি | 
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1.১) 
উজ 


বৈহাগর মাহতে শান্তি দেবতার গর্জনি । 

দেয়তার গর্জনি শুনি মাছে দেই উজনি 
€) 

মন্দির রহুক পড়ে, চাই যে শ্রীহরি, 

ইনায়ে বিনায়ে কান্দে ধরনীতে পড়ি । 

বৈশাখ মাসে দেব ঘন গরজায়, 

ডিম্ব দিতে মবষ্য যত নদীতে উজায়। 


[] 
শিশু মাছে উজান দেই বছরে একবার । 
আমি অভাগিনী নারী সেই পটণ্টর । 
€) 
শৎসরাস্তে একবার ডিন্ব ছাঁড়ে মীন, 
আমি নারী অভাণিনী তাঁরো চেয়ে হীন। 


। 


জেঠর মাহতে শান্তি জেঠুয়ী বরি খর। 
বনর হরিণাবানু সিও চাপে ধর । 
যাকে দেখো আপোন আপোন সিও হয়ে পর। 
বিচুধিয়ী সাউদর কোয় র ফিরি নাহে ঘর ॥ 
() 
টজাষ্ঠ মাসে খর। ভারি, হয়ে অথান্তর 
বনের হরিণ সেও নাহি ছাড়ে খর। 
যাহারে আপন ভাব, সেও হয় পর, 
অবোধ সাউত পুণ্র ফেরে নাকো ঘর । 


রী 

আহারর মাহতে শান্তি রোয়ানর দিন। 
যিটো নারীর পুরুষ নাই সকলোতকৈ হীন ॥ 
আকাঁশত চন্দ্র নাই নিঙিলিকে তর। ! 


যিটে। নারীর পুরুষ নাই জীয়ন্ততে মর) ) 
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0 
আষাঢ মাসেতে বীজ বপনের দিন. 
পুরুষ বিহীন নারী সবা চেয়ে হীন। 
আকাশেতে চন্দ্র নাই না ঝলকে তারা, 
পুরুষ বিহীন নারী, জীবস্তেই মর! । 


|] 
ভাঁদর মাঁহতে শান্তি ভৈল! বর খর । 
নদী শুকাঁল নালা শুকাল পরিল বালির চর ॥ 
কাইমে রায়ে কোয়াই রায়ে রায়ে রাজইাহ। 
হাহিতে খেলিতে গেল বরিবা ছয় মাহ ॥ 

0 
শাদ্র মাসে খরা এল শ্রাবণের পর, 
নদী নালা শুকাইয়া হল বালু চর। 
কাকপক্ষী ডেকে যায়, ডাকে রাজহাস, 
হাসিয়া খেলিয় গেল বরিষা ছ' মাস। 


[) 

আহিনর মাহতে শান্তি দেবীপুজা খায়, 

ইাহ পরে ছাগল পরে পারর লেখ নাই ॥ 

হাহ পরে ছাগল পরে পারয়। জাকে জাক। 

যৈতে আছ সাউদর কোয়ষ্র তৈতে ভালে থাক ॥ 
€) 

আশ্মিন মাসে শান্তি দেবী পূজারত, 

হাঁস বলি, পাঠা বলি, পায়রা কত শত ॥ 

বলি হয় রাস ছাগল, পায়র| ঝাঁকে ঝাক, 

যেথা আছা সাউত পুত্র সেথা সুখে যায় ॥. 


কাতিনী-গীত ব! গাথা-সঙ্গীত অসমীয়া মৌখিক সাঁহিতোর অন্যতম উল্লেখষোগা 
শাঁখাঁ। এই জাতীয় সঙ্গীতকে বলা হয় “মালিতা' । এই ধরনের গাথা-সঙ্গীত 
একাধিক আছে যদিও কোন কোনটার কেবল খণ্ডাংশ পাওয়া যায়। মাঁলিতা 
দ্ব' ভাগে ভাঁগ করা যাঁয়। এর কতকগুলি জনপ্রিয়, কতকগুলি এতিহাসিক | প্রথম 
ভাগে-পাওয়া যায় জনপ্রিয় কতকগুলি কাহিনী-গানের আকারে, আর দ্বিতীয় 
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ভাগের উপজীব্য হল: কতিপয় এঁতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র। জনপ্রিয়তার 
নিরিখে সবচেয়ে খ্যাত হল ফুলকোয়*র ও মনিকোয়'র-এর গীত । এই দুটি গাথা - 
সঙ্গীত শুনে মনে হয় যেন একই কাহিনীর দুটি অংশ । গল্লাংশটি এই £ বরকলার 
রাজা! শঙ্ঘদেব অথবা শঙ্কর দেবের ওরসে তার পাটরানী ময়নাবতীর গর্ভে একটি 
পৃত্র সম্তান জন্মেছিল__নাম মণিকোয়'র। কুমারের আয়ু ছিল মাত্র ষোলো বছর । 
এই ভবিষ্কদ্বাণী করার জন্য রাজা সকল জ্যোতিষীকে বন্দী শালায় বন্দী করে 
রেখেছিলেন । উচ্চপর্যায়ের রাজপুরুষ ফুকনের মেয়ে কাঞ্চনমতীর সঙ্গে রাজা 
কুমারের বিয়ে দিয়ে দিলেন। একদিন শনিবারে ষোলো বছর বয়স্ক কৃমার স্রান 
করবেন বলে রাজবাড়ির মাটির তলার একটি সৃডঙ্গ পথে, কাউকে কিছু না খবর দিয়ে, 
চলে গেল দিখো নদীতে | সেখানে জলকোয়২র তাকে ধরে নিয়ে গেল। বিধবা 
হয়ে কাঞ্চনমতী চলে গেলেন তাঁর পিতৃগৃহে । সেখানে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। 
নাম রাখা হল ফুঁলকোয়*র। রাজা ওরানী সেই শিশু কুমারকে প্রাসাদে নিয়ে 
এলেন । দিন যেতে লাগল, কালক্রমে ফুলকোয় র পশ্চিম দেশের দিকে অভিযাত্রা 
করার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করল । অচেনা আজানা অঞ্চলে ছেলেকে যেতে দিতে 
মা কাঞ্চনমতী সম্মত হলেন না। ফুলকোয়'র তখন শরণ নিল তাঁর পিতামহের | 
তার সম্মতি সহজেই পাওয়! গেল। তিনি যাত্রার সাফল্যের জন্য আশীবাদ করলেন 
এবং ফুকন ও রাজখোয়া-দের মতো! উচ্চ রাজকমশ্রচারীদের ডেকে বলে দিলেন 
যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিতে । তারা আবার হুকুম দিলেন রাজবাড়ির সূত্রধার 
বাটৈ-কে। বাটে বিশ্বকমাকে পূজা দিয়ে বানাল কাঠের এক পক্ষীরাজ ঘোড়া । 
কুমার সেই ঘোড়াতে উঠতেই ঘোড়া, তাকে আকাশ পথে উডিয়ে নিয়ে চলল । 
কয়েকটা দিন এইভাবে কাটলে পর কুমার একবার পিছন ফিরে তাকাঁল-_যদিও 
পিতামহ ভাকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন পিছন ফিরে না তাকাতে । ফলে 
পক্ষীরাঁজ ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুক করল । নামল শিয়ে দিজাই মালিনীর 
বারো বছর ধরে শুকিয়ে থাকা ফুলবাগাঁনে । ফুলকোয়'র নামতেই শুকনো ফুল 
গাছগুলি বেঁচে উঠল, বিচিত্র বর্ণের ফুলে সারা বাগাঁন ঝলমল করে উঠল । তারপর 
দিজাই মাঁলিনীর দৌত্যে ফুলকোয়-য়ের সঙ্গে সে-দেশের রাজকুমারী পচতুলার প্রণয় 
সংঘটিত হল। 'চোর' ধরা পড়ল। রাজার আদেশে মৃত্যুদণ্ড বিধানের জন্য তাকে 
নিয়ে যাওয়া হল বধাভূমির দিকে । রাজকুমারী গোপনে অনুসরণ করে চললেন 
তার প্রণয়ীকে । পথে প্রহরীদের চোখে ধুলে। দিয়ে প্রণয়ীযুগল সে-দেশ থেকে 
ষেনতেনপ্রকীরেন পালিয়ে ষেতে সক্ষম হলেন। একটা গভীর অরণঢানীতে বাস, 
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বেধে তার! বসবাস করতে লাগলেন, সেখানে তাদের দুটি ছেলে হল, অরুণা ও 
জগরা। ফুলকোয়'র একদিন জল আনবার জন্য বেরিয়েছেন, পথে একটি শ্বেত 
হস্তী তীকে শুঁডে জড়িয়ে ধরে পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেল অন্ধ এক রাজত্ে। 
এদিকে পচত্বলাকে এক সওদাগরের লোক জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ছেলে 
£ট টারঙ্গানের মতে। অরণোর গভীরে বহ্বা জন্ত্রদের মধো বড় হয়ে উঠল । একদিন 
তারা বেরোল অরণা থেকে মা-বাবার খোঁজে পরনে তাদের শতছিন্ন কাপড, 
হাতে একতারা নিয়ে তারা এখানে ওখানে মালিতা গাইবার ছলে নিজেদের দ্বঃখের 
কাহিনী গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল-_লবকুশের মতে! । এইভাবে গান গেয়ে ভিক্ষা 
করতে গিয়ে একদিন ওর দাড়াল গিয়ে সেই সওদাগরের কর্মচ'রীর বাড়ির দরজায়। 
গান শুনেই পচত্বল' ছেলেদের চিনতে পারলেন ও কোলে তুলে 'নয়ে কত আদর 
করলেন । অতপর অরুণ ও জগর' বেরোল তাদের বাবার খোজে |: শ্বেতহস্তী 
ফুলকো'য়'রকে এনে একটি দেশের রাজ। পাঁটে বসিয়ে দিয়েছিল। ছেলের" খুঁজে 
খুঁজতে এল সেই রাজো। ফুলকোয় র চিনতে পারলেন অরুণ" ও জগরাকে । তাদের 
কাছ থেকে পচত্বলার খবর পেয়ে, ফুলকোয় র সেই সওদাগরের লোকটাকে মেরে 
পচতুলাকে নিজের রাজো নিয়ে এলেন । 

অপর একটি বিখাত ও জনপ্রিয় মাঁলিত' হল 'জনাগাঁভরুর গীত' অর্থাং জনা 
যুবতীর কাহিনী! জনা ছিল প্রাচীন গরুচর রাজের বৃদ্ধ রাজার মেয়ে। একটি 
পরাক্ষায় হারিয়ে জনা ন'শো যুবককে বন্দীশালাঁয় আটক রেখেছিল! কালিধন 
নটও একদ। জন যুবতীর পরীক্ষায় নেমেছিল, কিন্তু হেরে গিয়ে রাজকুমারীর হাঁতে 
নাককান কাটা যাবার পর ফিরে আসতে বাধ। হয় । কাঁলিধন তখন নগাও এসে 
গোপীচন কোয়'রকে ধরল ষাঁতে সে জনাগাভরুকে পরাস্ত করতে পারে । গোপাীচন 
্রক্মপুত্র পার হয়ে গরুচর গেল। একটার পর একটা এই রকম তিনটি পরাক্ষায় 
হারিয়ে দিল গাভরুকে । অবশেষে জনা বাধ' হল গোঁপীচনকে স্বামীরূপে গ্রহণ 
করতে । বুড়ো রাজা তার ছেলে অভিমানকে পাঠালেন গোপীচনের সঙ্গে ছন্দযুদ্ 
করতে । সে-যুদ্ধে অভিমান নিহত হল। তথন রাঙ্গা পাঠালেন বারো কুড়ি হাঁতী 
_গোঁপীচনকে পিষে মারার জন্ত । গোপীচন মন্ত্রের বলে ঝাকে ঝাঁকে ভীমরুল 
পাঠাল হাতীদের পিছু হঠিয়ে দেবার জন্য | গরুচর যাবার আগে গোপীচনের বিধবা 
মা শোনা কথার উপর নির্ভর করে জনাব বিরুদ্ধে অনেক সব খারাপ খারাপ কথা 
ছেলের কানে তুলেছিলেন। কিন্তু গোপীচন যখন বউ নিয়ে ঘর ঢুকল প্রথম .দর্শনেই 
শাশুডীর ভালে! লাগল বউকে । জনার রূপের প্রশংসাতে তিনিও পঞ্চমুখ হলেন 
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এক দুটি গাথা-সঙ্গীতের উদ্ভব সম্ভবত আহোষ রাজাদের রাজত্বকালে । 
ফুলকোয়+রের কাহিনীতে বরুয়া, ফুকন, রাজখোয়! ও তামুলীর, উল্লেখ আছে । এ সব 
নাম ছিল আহোম রাজপুরুষদের উপাধি । এখনে। লোকের বিশ্বাস ফুলকোয়*রের 
রাজত্ব ছিল শিবসাগর জেলার বকতা অঞ্চলে । মণিকোয়রের নগর বলে বণিত 
বরকল! শহরটা বসিয়েছিলেন আহোম রাজা গদাধর সিংহ৮ এতদ্বতীত 
মালিতাটিতে যে দিখো নদী, বলমা ও আমগুরির উল্লেখ রয়েছে সে সমস্তই শিবসাঁগর 
জেলায় আজও বতমান এবং ওই সব অঞ্চলে আহোমদের ঘন বসতি । জনাশাভরুর 
গীতে মান অর্থাত কর্মীদের সঙ্গে সিংফৌ জনজাতির যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে 
ত1! থেকে মনে হয় এই গীত রচিত হয়ে থাকবে আহোম রাজত্বের শেষ ভাগে । এই 
গীতের সঙ্গে বঙ্গ দেশের গোপী্টাদ-ময়নামতীর কাহিনীর প্রচুর মিল দেখা! যায় । 
গীতে একাধিক আরবী-মূলজ কথা থাকায় মনে হয়, হয়তো ব1 আসাম আক্রমণকারী 
মুসলমান সৈন্তেরা প্রতিবেশী বঙ্গদেশ থেকে এই কাহিনী আমদানী করে থাকবে | 
কারো কারো মতে, এই গীত রচনা করেছিল আসামেরই মরিয়া মুসলমানের । 
অখাত, অজ্ঞাত, ও নিরক্ষর গ্রামা-কবিরা কোন এতিহ্যবাহিত বা পরিত্রজনশ'ল 
কাহিনাকে ভিত্তি করে হয়ত এই সব মালিত] সৃষ্টি করে থাকবে এবং সেগুলির 
উপর নিজেদের স্থান, কাল, পরিবেশের রঙ চড়িয়ে থাকবে । মণিকোয়র কাহিনীর 
উডস্ত কাঠের ঘোড়াটি নিশ্চয় রূপকথার কল্পনা । বিদধী কশ্বাঁর পণিপ্রারথীদের 
পরীক্ষা করে নেবার বাপারটা সম্ভবত কাঁলিদাসের শৈশব কাঁল-সম্পকিত প্রচলিত 
কাহিনী থেকে ধার করা । সুব কিছুই কিন্ত লৌকিক কল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোত মিলে 
মিশে এক হয়ে গেছে । বিক্ৃগীতের মতো মালিতাগুলি ও গীতি কবিতা ধর্মী ও 
কল্পনাপ্রবণ, এক কথায় রোমাণ্টিক। রচনা রীতি ও প্রকাঁশভঙ্গীতে দুয়ের মধে। 
প্রচুর মিল। দেখা যায় বিহু উৎসবের সময়ে অন্যান বিহু গীতের সঙ্গে ফুলকোয়'র 
ও মণিকোয় রের মালিতাও গাওয়া হয়ে থাকে । 

খণ্ড খণ্ডভাবে কয়েকটি গীতগাথার সন্ধান পাওয়া গেছে । অসম্পূর্ণ বলে এগুলির 
অভ্যন্তরে কী প্রকার কাহিনী লুকিয়ে আছে জানাঁযায়নি। 'বৈদেশী কোয়*র' 
(বিদেশী কুমার) ও 'ছৃবলা শান্তি (দুর্বল শান্তি), নিম আসাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত 
এইরকম ছুটি খণ্ডিত মালিতার চরিত্র । বিদেশী কুমার ছিল মাগুরির ধন সদাগরের 
পুত্র । একটি অজানা বাড়িতে একটা রাতের জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হয় । সেখানে 
অনামা এক যুবতী তার প্রেমে পড়ে এবং সার] রাত প্রণয়লীলায় লিপ্ত থেকে 
ভোরবেলা কুমার সে-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ছবলা শাস্তি একজন বিবাহিত 
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মহিলা । এক সদাগর তার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকাকালীন তার রূপে মুস্ক 
হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় । কিন্ত শাস্তি তার দিদিমা! মালিনীর মধ্যস্থতায় এমন 
সব অসম্ভব দাবী উপস্থিত করে যে সদাগর পিছু হেঁটে পালিয়ে বাচে । এই ধরনের 
একট তৃতীয় মালিতার় বগিত হয়েছে 'সেন্দবরী পমিলী'-র (সিন্দ্বর বরণ পমিলী) 
কাহিনী । যোরহাট মহকুমার মনাই মাঝী গায়ে ছিল পমিলীর বাস । সে সময়টাতে 
রেলপথ ও টেলিগ্রাফের তার বসানোর কাজ চলছে অর্থাত সেট। ছিল উনিশ শতকের 
শেষ ভাগ । পশ্চিমাঞ্চল থেকে এক নেপালী এসে মনাই মাঝবীতে একটা মোষের 
গোয়াল তুলল দ্ধের বাবসা করবে বলে ।৮সেন্দ্বরী পমিলী সেই নেপালী গোয়ালার 
প্রেমে পড়ল। নেপালী পমিলীর মাকে ভোলাবার জন্ত রোজ মোষের দুধ থেকে 
' মোটা সরের দই পেতে ভেট দিতে লাগল । সেন্দ্বরীকে দিত গাদ] গাদা সিন্দ্বর 
মোড়ক । বিহু উংসব যখন আগত প্রায়, পমিলী জল আনবাঁর ছলে নদীর পারে 
গিয়ে মিলিত হল প্রেমিকের সঙ্গে । দ্র'জনে পালিয়ে গেল শদিয়ার দিকে । 
ইতিহাসঙ্গিত্তিক মালিতার মধে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হল 'বরক্ষুকনর 
গীত' ও 'মণিরাম দেয়ানর গীত'। আহোম রাজত্বের সমাপ্তির মুখে রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর সঙ্গে জডিত দ্জন ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে এই ছৃ'টি মালিতা 
রচিত। বদন বরফ্ুকন ছিলেন গোৌহাটির রাজ্যপাল-_নিম্ম আসামে আহোম রাজের 
প্রতিনিধি । রাজধানী শিবসাগরের প্রধানমন্ত্রী পৃর্ণানন্দ বুূঢাগোহায়ের পুত্রের সঙ্গে 
হয়েছিল তার কন্ঠার বিবাহ । দুই বৈনাহিকের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল আদায় কাচকলায়। 
বরফুঁকন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরো কয়েকজনের যোগসাজসে চক্রান্ত ক 
লাগলেন । ষড়যন্ত্রের বিষয় টের পেয়ে বুঢাগোহাই বরফুকনকে বন্দী করবার জন্য 
সৈন্য পাঠালেন । কন্যা সতর্ক করে দেওয়ায় বরফ্ুকন পালিয়ে গিয়ে মান বা বর্মীদের 
সঙ্গে নিয়ে এসে আসাম আক্রমণ করলেন । প্রধানমন্ত্রী একখণ্ড হীর! গলাধঃকরণ 
করে আত্মহতা। করলেন । তারপর শুরু হল মানদের আত্যাচার। রাঞমাতা রূপসিং 
নামে এক ভাড়াটে বরকন্দাজের সাহাষে। বদনকে হত্যা করলেন। বর্মী সৈন্কের! 
ফিরে এসে আবার আক্রমন জোরদার করল। রাজমাত। ও রূপসিং দুজনেই পালিয়ে 
গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন । সুদীর্ঘ ছয় বছর ধরে মানদের অবিরাম হত] ও লুণ্ঠনের 
লীলা চলল । প্রজারা গ্রাম ছেডে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। তারপর ইংরেজরা এসে 
দেশে শান্তিস্থাপন করল ও সকলে হাফ ছেড়ে বাচল। কিন্তু দেশ চলে গেল বিদেশীর 
হাতে । 'বরক্ষকনের গীতে' এই কাহিনীই বণিত হয়েছে মালিতা আকারে । এই 
গত গাথার পাঠে এদিকে ওদিকে সামান্য ইতরবিশেষ দেখ! যায়, কিন্তু ইতিহাসের 
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মূল ঘটনাবলী বিভিন্ন পাঠে একপ্রকার অবিকৃত । তদানীত্তন ইতিহাসের নায়কদের 
কারো কারো প্রতি জনসাধারণের সহানৃতভতি ও কারে কারো। প্রতি তাদের ক্রোধের 
কথা বলিষ্ঠভাবে ব)ক্ত হয়েছে এই সব গীতে । স্বশিপুণ শাসক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী 
পৃর্ণানন্দ বৃঢাগোইীইকে ষথার্থত অবতার বল! হয়েছে । সেইসঙ্গে তাকে নারকীও 
বলা হয়েছে, কারণ তার সূত্রেই বদনকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল ও মানদের ডেকে 
আনতে হয়েছিল । দ্ুপসিং ও রাজমাতাকেও কঠোরভাবে তিরস্কার করা! হয়েছে । 
সরল ঘরোয়া ভাষায় লিখিত এই 'বরফুকনর গীত' হল এক বিরাট এতিহাসিক 
বিপধয়ের প্রতি জনসাধারণের মমন্তদ প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন, যেন এক জাতীয় 
ট্রাজেডির সামৃহিক প্রকাশ । 

মণিরাম দেয়ান ( দেওয়ান ) ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রথম স্বরাজসাধক বীর- 
সম্ভানদের অন্যতম । 185? সালে আমাদের সবপ্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন যখন 
দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় এই অভিজাত বংশীয় অসমীয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
আসামের স্বদেশপ্রেমী শক্তিগুলিকে সংগঠন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট। করেছিলেন । 
প্রথম প্রথম তিনি বিদেশী শাসনতত্ত্রের পথ স্বগম করার উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশদের হয়ে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গঠনে সহায়তা করেছিলেন-__'রাইজক ছুঁচি 
নিবলৈ'__অরাং প্রজাসাধারণকে শোষণ করার জন্য । কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝতে 
পারলেন মতলবী ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য কতখানি জঘন্য, ঠার মনে একটা 
সমূহ পরিবতন ঘটল । তিনি একটা বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন । 
কলকাতা থেকে তিনি ভ্রাম্যমান সাধূদের মারফত গোপনে মাসামে খবরাখবর 
পাঠাতে লাগলেন । কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে ব্রিটিশের! তাদের ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের 
তৎপরতার ফলে মণিরামকে হাতেনাতে ধরে ফেলল । 1858 সালে নামমাত্র 
বিচারের অতিনয় করে মণিরাম ও তার বিশ্বাসভাজন সহকর্মী পিয়ালী বরুয়াকে 
যোরহাটে ফাসি দেওয়া হয়। তার বীরত্ববাঞ্জক কাষধাবলী ও মহৎ আত্মাহুতি স্বভাবতই 
সর্বসাধারণের অন্তরে আলোড়ন তুলেছিল । তারই ফল হল 'মণিরাম দেয়ানর গীত" 
নামে পরিচিত বিষাদ পূর্ণ গাঁতগাথা 


সোণর ধোয়াখোয়াত খালি এ মণিরাম 
রূপর ধোয়াখোয়াত খালি ; 

কিনো রজাঘরত দোরোহ আচরিলি 
ডিঙিত চিপেজরী ললি। 
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€) 
সোনার ভরঁকো টেনেছিলি ওরে ও মণিরাম 
রূপোর হুকোয় দিয়েছিলি টান, 
কি দ্রোহ আচরিলি রাজবাড়ি গিয়ে তুই 
গলায় তোর দডিদেয়টান। 
[1 
মণিরাম হলে ও উঠিবহি রজা 
দহ বুলিলে হয় পচি ; 
ফৌজারী দেয়ানী আদালত পাতি 
রাইজক নিলে এ চুচি। 
| €) 
উঠতে বসতে মণিরাম চলে রাজার চালে 
দশ বলতে পঁচিশ ফেলে দান ; 
ফৌজদারী দেওয়ানী আদালত বসিয়ে 
গরীবের ঢুষে নেয় প্রাণ । 


এই সব কবিতার অজ্ঞাত কবিরা কল্পনা করেছিলেন মাণরামের ম্বত্যুদণ্ডের কথা শুনে 
সারা দেশ হৃদয়বিদারক শোকের সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল-__এমন কি গাছের 
পাখিরাও স্তর হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ানের মুবতী স্ত্রী চম্পাবতীর প্রসঙ্গে বলতে 
গিয়ে কবিরা লৌকিক বিশ্বাস বা অন্ধ সংস্কারের অবতারণা করেছিলেন : 


চম্পাবতী গাভরুর সেন্দুর মছে খালে 
ঘনে সৌোহাত লরে 
কাউরীয়ে রমলিয়ার “ফচাই কুরুলিয়ায় 
সপোনত আগদাত লরে। 
দেশ পাতিবটৈ ওলালি মণিরাম 
যতরাই মারিলে হাচি ; 
লগর সমনীয়াই শতরু শালিলে 
ললি যোরহাটত ফীঁচী। 


৪ 


চম্পাবতী যুবতীর সি দুর মুছে গেল 
ঘল ঘন ডান হাত নড়ে, 
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কাক ডাকে পেঁচাডাকে, স্বপনেতে দেখে 
সাণ পাত হল নডবড়ে । 

দেশটাকে গড়ে নিতে বেরোলি মণিরাম 
কে ষেন ঠাঁচিল বাটে, 

সঙ্গী সাথী যত ছিল শক্রতা সাধিল 
ফাঁসী গেলি তুই ষোরহাটে | 


অসম্পূর্ণ হলেও যাদের বিষয়ে এতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গীতগাথা পাওয়া গেছে 
লিচে তাদের তুম্ব পরিচয় দেওয়া গেল : 

জয়মতী কুঁয়রী_-এই উচ্চ-বংশীয়া মহিলাকে একট কাট! গাছের সঙ্গে বেধে 
উন্মুক্ত প্রান্তরে অমানুষিক অতণচার করা হয়েছিল, কারণ তিনি তর স্বামী গদাপাণি 
বাগদাধর কৌোয়র কোথায় আছেন প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন । গদাধর 
ছিলেন রাজা ছুলিকফার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্্রী। জয়মতী বীরাঙ্গনার মতো মৃত্যুবরণ 
করার পর গদাধর রাজধানী আক্রমণ করেন এবং রাজাকে হতা। করে সিংহাসনের 
অধিকারী হন্‌। 

হরদত্ত ও বীরদত্ত-_কামরূপের এই সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃদ্ব় কামরূপ অঞ্চলের গরীব 
প্রজাদের উপর আহোম শাসকদের উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য বিদ্রোহ করেছিলেন । 
উাদের সেই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন গোৌহাটির শাসনকতা বরফুকন । 

হালকণ-_আসপলে এর নাম ছিল হলকম্‌ (7010918)। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ 
আমলের এসিস্টেপ্ট কমিশনার | ইনি 197 ব্রন লোকের একটি দল নিয়ে গিয়েছিলেন 
ওয়াঞ্চোদের পাহাডে জরিপ করতে । নাগারা আশিজন লোক সহ হলকমৃকে 
হতা। করে। 

নাহর-__স্বর্ণকারের মেয়ে কাঞ্চনী রানী হবার আগে নাহর ছিল তার প্রেমাস্পদ | 
রানী হবার পর কাঞ্চনী নাহরকে কোয়র উপাধি দিয়ে রাজবাডিতে এনে রাখে । 
রাজ অনুগ্রহ পেয়ে তার। লঘু-গুরু কাউকে মানত না, যথেচ্ছচার করে বেডাত। 
অবশেষে অহোম-রাজ খোঁড়া রাজা দু'জনাকেই কেটে ফেলেন । 

চিকন ও সরিয়হ_-এই ছুই ভাই ছিল নাওবৈচা ফুকনের সাত ছেলের দুজন । 
নাওবৈচ ফুকন (অর্থাৎ আহোম রাজের নৌ-সেনার অধাক্ষ ) ছিলেন রাজা জয়ধ্বজ 
সিংহের ম্বশুর। রানীর দত্তকপুত্রকে সিংহাসনে বসাবার ছল করে এই দুই ভাই 
নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেবার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে অপর চারজন 
ভায়ের সঙ্গে এই দুই ভাইকেও ম্বতু)টবরণ করতে হয় । 
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সাধুকথা! হল রূপকথার অসমীয়! রূপ। এই “সাধুকথা' সংজ্ঞার অন্তর্তক্ত হল 
লোককথ!, উপকথা, রূপকথা, নীতি কাহিনী, রূপক কাহিনী ও পৌরাণিক কাহিনী । 
'সাধু' শকের অর্থ হল সং. আবার সাধু অর্থে সাউত বা সওদাগরও বোঝায় । স্বৃতরাং 
সাধুকথা অর্থে বুঝতে হবে ঈশপ-এর উপকথার মতো, বাইবেল-এর রূপক কাহিনীর 
মতো কিংব! দূর বিদেশে বহুকাল থেকে স্বদেশে প্রত্যাগত সদাগরের গল্পের মতো 
কোন আশ্চর্য অ্ভূত ঘটনার কথা । সংস্কৃত বই থেকে কিছু কিছু গল্প নিশ্চয় লোকের 
মুখে মুখে লৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে । কিছু কিছু গল্প সম্ভবত এসেছে 
আসামে পরিব্রজনকারীদের মুখ থেকে, কিংবা বিভিন্ন সময়ে যেসব জাতি আসামে 
এসে বসবাস স্থাপন করেছে__তাদের কাছ থেকে । তা না হলে মুরোপ-এর 
সিশেরেলা পল্লের সঙ্গে প্রায় অবিকল মিলে যাবার মতো অসমীয়া তেজীমলার 
কাহিনীর অতি কীভাবে আর ব্যাখ্যা করা যায় ? চীন দেশে একটি কাহিনী আছে 
যা অনেকট!। আসামের গারোদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনীর অনুরূপ । অন্ত 
বেশ কয়েকটি কাহিনী আছে যা বঙ্গদেশের সেইরকম কাহিনীর সঙ্গে অনেকটা 
মিলে যায়। সেষাই হোক, স্থানীয় পরিসঙ্জায় এইসব বিদেশাগত কাহিনী যখন 
সরল লোকভাষায় কথিত হয়, মনে হয় ভাবে ও পরিবেশে এগুলি সম্পূর্ণ অসমীয়! ৷ 
আসামের গ্রামবাসীদের চরিত্রে যেমন অন্ধ বিশ্বাস, উত্ভতট কল্পনা, রসবোধ ও সহজ 
বুদ্ধির টানা পোড়েন দেখা যায়. এইসব সাধুকথাতেও তেমনি । আধুনিক লেখকেরা 
তেজীমলার কাহিনীটি নিজেদের মনের মতো! করে সাজাতে গিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন 
সংকীর্ণচিত্ত ব্যক্তির! কীভাবে বৃহত্তর সমীজের ক্ষতি সাধন করে থাকে | তাদের হাতে 
তেজীমল। হয়ে উঠেছে এক বিদ্রোহিনী_যে নাকি অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেকে 
মুক্ত করতে চেয়েছে, মরণ বরণ করে নিতে অস্বীকার করেছে। দিদিমাঠাকুমাদের 
মুখে এইসব কাহিনী শুনে শুনে শিশুর প্রকৃতির জগং ও পক্তপাখীদের জগং সম্বন্ধে 
পরিচয় লাভ করে। সে জগতে শেয়াল ও কাক সর্বদাই চত্বর কিন্তু দুষ্ট ; বাঘ 
শক্তিমন্ত ও ভয়ঙ্কর হলে কি হবে__ভীষণ বোকা ; বেডাল বেজায় লোভী; বাদর 
বুদ্ধিমান, ইত্যাদি । পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে অনেক সময় অনেক জানবার মতো 
কথা আছে. যথ1 পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির কথা । সেইসঙ্গে জানা যায় কুকুরের শিং 
গজায় না কেন, কেনই বা কাকডার দশটা পা, ইত্যাদি । হাস্যরস ও বুদ্ধিমতার 
মিশেল দেওয়। গল্পগুলি খুবই মজার : রাতকান! জামাই গিয়েছিল স্বশ্ুরবাড়ি। 
নিজের ঝুঁত ঢাঁকবার জন্ত তার আপ্রাণ চেষ্টা। শাশুডীকে ঠকাঁতে গিয়ে জামাই 
তাকে বেডাল ভেবে লাগাল গালে প্রচণ্ড এক চড়। ঝোপেঝাডে লুকিয়ে থাকতে, 
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শাশুড়ী তার অভ্যাসমতো! বাসনকোষণ ধোওয়া নোংরা জল ফেলে দিল সেই ঝোপের 
উপর । জামাই তখন সেই নোংরা জলে ভিজে জ্ববরী! ্টাটোন তামুলী বুদ্ধি 
কৌশল খাটিয়ে রাজ] ও মন্ত্রীর চোখে ধুলে৷ দিয়ে কেমন করে রাজকুমারীকে বিয়ে 
করে উচ্চ রাজপদ অধিকার করেছিল- সেই কাহিনীটিও বেশ কোতৃকজনক। কিছু 
কাহিনী আছে যার কিছু কিছু অংশ ছড়া কেটে বলা হয়, সেগুলর সহজ ছন্দ বন্ত 
প্রজন্ম ঘরে শিশুদের কল্পনাকে দোল দিয়ে থাকে । তেজীমলার সদাগর বাবা যখন 
বাণিজ্যে বেরিয়েছিলেন ডিঙা সাজিয়ে, সেই অবসরে কুটিল! বিমাতা তেজীমলাকে 
হত্যা করে পুতে রেখেছিল মাটিতে । সেই মাটিতে একটা গাছ গজাল, একটি লতা 
লকলকিয়ে উঠল সেই গাছের ভাল জছিয়ে, সেই লতার মাথায় ফুটল একটি সুন্দর 
ফ্ুল। তেজীমলাই সেই ফুল। সদাগরের ডিঙ পারে এসে লাগতে সদাগর' হাত 
বাড়াল ফুলট ছিড়ে নিতে । ফুল তখন কথা কয়ে উঠল : 


হাতো। নেমেলিবি ফুলো নিছিঙডিবি 
ক'রে নাওরীয়া তই ? 

পাট কাপোরর লগত মাহী আই খুন্দিলে 
তেজীমলাহে মই | 


€) 
না বাড়িয়ো হাতযেন নাছি-ডিয়ো ফুল, 
কোথা থেকে মাঝি এলে তুমি, 


বিমাতা করিল পাট পাটের সহিতে, 
ফুল নই__তেজীমলা আমি । 


সাত 
লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য 


পাক যদি মেনে নিতে পারেন যে শিবের আদেশে ভণ্ড ভরতকে তাশুব নৃতা 
শিখিয়েছিলেন, এবং পার্ধতী উষ্াকে সেই লাস্যনৃত্য শিখিয়েছিলেন যা প্রথমে যায় 
গুজরাতে, এবং পরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে, তাহলে আসামের লোকেরা খুবই 
আহ্লাদ বোধ করবে । ইতিপৃর্বেই আমরা বলে এসেছি ষে শিব ছিলেন আসামেরই 
বাসিন্দা । এখানেই তিনি তার গপ'সমৃহের অন্যতম তগুকে বলে দিয়েছিলেন ভরতকে 
স্বতাশিক্ষা দিতে । উষা ছিলেন বাণরাজার কন্যা । বাণরাজার রাজধানী ছিল 
তেজপুরে । অনিরুদ্ধ গোপনে এই তেজপুরেই এসে উষার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন 
এবং তেজপুর থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকায় । ভারতের প্রথম চিত্রশিল্পী 
বলে খ্যাত চিত্রলেখা ছিলেন উধষার প্রাণসখী । 

ভারতীয় ধারণায় সঙ্গীত হল গীত বাদ্য নৃত্য অভিনয় প্রভৃতি কলাজ্মক প্রকাশের 
বিভিন্ন দিকের সমাহার । মোটামুটি ভাবে বলা যায় আসামে জনগণের লোকরঞ্জনের 
ক্ষেত্রেও এই কথাটা খাটে । সর্ববিধ প্রকাশ কলার একত্র সমহয়ের প্রসঙ্গটি বেশ 
জটিল এক ধারণা । মহেঞ্জোদারোর প্রতুতত্ব, বেদ-বেদান্ত, ভারতীয় নন্দনতত্ব বিষয়ে 
ভরত ও পাপিনি প্রভৃতির প্রামাণ্য রচনা থেকে এই ধারণাটি আহত । উচ্চা্গ বা 
শান্ত্রীর় বলে অভিহিত সঙ্গীত বা ন্বতোর সঙ্গে লোকসঙ্গীত কিংবা লোকন্বত্যের 
কখনো ষে সংস্পর্শ ঘটেনি এমন নয় । শ্রীমতী রুক্জ্রিনী দেবী লিখেছেন : 'একসময়ে 
নিশ্চয় সমগ্র ভারতে একটিই ক্লাসিকেল ন্বত্যপদ্ধতি প্রচলিভ ছিল । কালক্রমে অবশ্য 
দেশের ভিন্ন. ভিপ্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল আপন বৈশিষ্ট্যমূলক স্থানীয় প্রকাশভঙ্গী গড়ে 
তুলে থাকবে । এটী ঘটে থাকবে নানা কারণে । এইসব অঞ্চলের. লোকন্বতো 
যেসব বিশিষ্ট চাল ব] গতি ছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে ক্লাসিকেল ধাচের অঙ্গীভূত হয়ে 
থাকবে । ব্যবসা বাণিজ্য অথবা বহিরাক্রমণের সৃত্রেও হয়ত বিদেশী প্রভাব কিছু 
এসে থাকবে । আবার নানা কারণে একটা! অঞ্চল হয়ত অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্্ 
হয়ে থাকতে পারে। সেই স্বাতন্ত্র্যের ফলে নিরালায় নুতন নুতন বৈশিষ্ট্য গড়ে 
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উঠতে পারে ।-.-ভারতে ন্ৃত্যকলার চারট প্রধান গোষ্ঠী বা শাখা__ষথা ভারতনাট্যম্‌ 
কথাকলি. মণিপুরী ও কখক-_হয়ত এইরকম একটা পদ্ধতিতে উদ্ভৃত ও বিকশিত 
হয়ে থাকতে পারে ।.'.কথাকলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভরতের শাস্ত্রীয় অনুশীসনের 
উপর কোন প্রাচীন আঞ্চলিক কলা পদ্ধতি অধিস্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয় ।' 
নিঃসন্দেহে বল! ষায় নৃত্য অসমীয়া লোকসংস্কৃতির একটা অপরিহার্ম অজ । 
কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নৃতা তাদের জীবনযাত্রার অংশবিশেষ | 
অনেকেই বর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে নৃত্যের সহযোগে । ইতিপূর্বে আমরা 
দেবধ্বনি উত্সবের কথা বলেছি, ষেখানে দেওধারা তাদের নিজ নিজ দেবদেবীর 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভূতগ্রস্ত লোকের মতো চারিপাশের বহির্জগতের কথা বিস্ফৃত 
হয়ে, সারা রাত ধরে নেচে থাকে । বোডোদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পৃজা হল খেরাই 
পৃজা। এই পুজার পাত্র হলেন বোড়োদের মুখ্য দেবতা বাথো বা শিব । পৃজা 
যখন চলতে থাকে দেবতার বেদীর সামনে একজন কৃমারীকে ধর্মীয় নৃত্য করে যেতে 
হয়। দেওধনী কন্যা খাম-ঢোল ও সিফং বীশীর সংগতের সঙ্গে 'দশায়-পা ওয়া" 
অবস্থাক্স নেচে চলে। শুরু করে শিবপৃক্ঞা দিয়ে, শেষ হয় লক্ষ্মীর পৃজায়-__মাঝখানে 
প্রার্থনা করা হয় অন্য অন্ত দেবদেবীকে | নৃত্যের একটী পরে সে হাতে ঢাল-তলোয়ার 
নিয়ে কুদ্ররসের রণনৃত্য করে । দেওধনী ন্বতোর চালি ও চলনের বিশেষ বিশেষ 
তাৎপর্য থাকে ষা কেবল বোড়ো পুরোহিতই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই ন্বত্যের 
সঙ্গে কোন গান থাকে ন1; কিন্তু প্রত্যেক দেব বাঁ দেবীর বেলা বীশির স্বর ও 
ঢোলের কোল ভিন্ন ভিন্ন হয়। তদনুসারে নৃত্যরতা কন্যাটি তার দেহভঙ্গীও অদলবদল 
করতে থাকে । বরষাত্রার সময় একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বরের বাড়ির 
লোকের। নাটতে নাচতে কন্তার বাড়ি যায়, ফেরবার সময়ও নাচতে নাচতে ফেরে । 
এইসব লোকনৃভা ্লাসিকেল নবতোয অভিযোজিত হতে পারে এমন কথা আমরা 
বলি না। বলিষ্ঠ বিল্বনাচকে আজকাল মঞ্চস্থ কর! হয়ে থাকে মাঝে মাঝে, তবে 
এ নাচে অদলবদল ঘটিয়ে নূতন রূপে বিকাশ করা হয়নি । বিস্বনাচের সঙ্গে তার 
উপযোগী গান গাওয়! হয়, বাদ্ও বাজানে। হয়। বিহৃগীতগুলির নানান স্বর আছে। 
সেইসব সবরের সঙ্গে এবং ঢোল, পেঁপা (মোষের শিঙের সঙ্গে লাগানো নলখাগরার 
বামুযন্ত্র) ও টকার ( একখণ্ড গোটা বাশ এক মাথায় ফালা করে দুটো ফালা আঘাত 
করে টকাটক্‌ শব্ধ করার একটি সরল বাদ্য) সঙ্গে তাল রেখে, নাছুনী ভার অঙগ- 
সঞ্চালন করে নাচে। বিহ্ৃনাচ হল যৌবনের নৃত্য, বসন্ত খতুর নৃত্য__সৃতরাং 
এই নাচে সেই ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। বিহ্বুগানের মতো! বিহুনাচেও শূঙ্গার 
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রসেরই প্রাধান্য বেশি । বিভ্নাচের জঙ্ক দরকার কমনীয় ও নমনায় শরীর ও 
সুরেল৷ কণ্ঠস্বর-_দুটির সমন্বয় সাধিত হলে ফল লাভ হয় আশ্চর্যজনক | বিহুর চুলী 
কথ্থক লাচিয়ের মতো প্রায়ই মুখে বোল বলে যায় এবং ঢোলে চাটি মেরে সেই বোল 
রূপায়িত করে । তারপর সে এমন ভাবে ন্বত্ করে মনে হয় দেহে তার হাড় বলতে 
কিছু নেই। এরকম নৃত্যের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে কিনা, সে কথা নিশ্চিত 
বলা যায় না। মিরি যুবতীরা কমনীয় অঙ্গসঞ্চালন সহকারে তাত বোনা, ধান 
বোনা, ধান কাট প্রভৃতি বাস্তব জীবনের দৃশ্য মিরি যুবকদের ঢোল বাজানোর তালে 
তালে অভিনয় করে দেখায় । কামাখার দেবধ্বনি তা যারা বিশেষ ভাবে চর্চা 
করেছেন তাদের কারো কারো মতে এই নৃতকে তাগুৰ শ্রেণীভক্ত কর চলে । 
বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের জোরে বল। চলে অতীতে আসামে মার্গ সঙ্গীতের বিকাশ ও 
চর্চা হয়েছিল। আমরা চিত্রলেখার কথা ন: হয় বাদই দিলাম কারণ, চিত্রলেখা 
পুরাণের চরিত্র বিশেষ মাত্র। কিন্তু তিনি যে বাণের প্রাসাদের জনৈকা 
অন্তঃপুরচারিনী ছিলেন সেট। অ্রণিধানযোগ? | ডক্টর মহেশ্বর নেওগ উল্লেখ করেছেন 
যে, হুয়ান চোয়াঙ লিখে গেছেন ষেতাকে প্রাতিদিনই রাজা ভাস্করবম্ার প্রাসাদে 
হ্তত্যগীত দ্বারা আপায়ন কর' হত । অকৃতদার রাজার ন্বত'গীতবিশারদা একজন 
পরিচারিক! ছিলেন। প্রস্তর প্রতি তিনি এমনি অনুরাগিনী ছিলেন যে রাজাকে 
ষখন চিতাশযায় শোয়ানে, হয় তিনি সেই চিতার আগুনেই সহ্মৃত! হয়েছিলেন । 
নবম শতকে কামরূপের রাজ! বনমালের একটি তাঅশীসনে শিবমন্দির নৃত। করার 
দায়িত্বে রতা নটী, দলুহাঙ্গণ), বেশ্যা ও বারক্ত্রীর উল্লেখ দেখ যায়। দশম শতকের 
আগের ও পরের যেপব ভাস্কধের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলিতে নতরত দেবদেবী 
ও নরনারীর মৃতি খোদিত দেখা যাত্র। তা থেকে প্রমাণ হয় যে এ দেশে এতিহাবাহী 
ক্লামিকেল পদ্ধতিতে নৃতৈের অনুশীলন হত। চোদ্দ শতক থেকে আরম্ভ করে বন্তৃ 
কবি রামায়ণ ও ভাগবতের আঙখণান অবলম্বনে গান রচনা করে এসেছেন । এইসব 
পীন কোন রাগ বারাগিনীতে গেয়, গীতিকার সবসময় তার উল্লেখ করেছেন । 
আসামের আঞ্চলিক ন্বতাপদ্ধতির অন্যতম প্রচারক এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অধুনা 
আসাম ললিতকলা একাডেমির সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ চালিহ1 অসমীয়া মার্গ নৃতাকে 
এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন: (১) ভাওনা, (২) মন্দির ন্বত। ও (4) ওজাপালি। 
ভরতের নাট্যশাস্ত্র, সাঙ্গদেবের সংগীত রত্বাকর কিংবা নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পনের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে মাগ নৃত্য প্রস্তুত হয়, তার সঙ্গে লোকন্বতোর কোন তুলনা 
হয় ন'। সে কথা মেনে নিয়েও বলা ষায় যে উপরোক্ত তিন রকমের নাচ 
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লোকরঞ্জনের উপায়রূপে আসামে অতি পুরাতন কাল থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়ে 
আসছে, নেচেও আসা হচ্ছে । মন্দির নৃত্যে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য একশ্রেণীর লোক 
নিযুক্ত হয়ে থাকত । ডুবি, হাজো, বিশ্বনাথ ও দেরগায়ের মন্দিরগুলিতে নটী বলে 
একশ্রেণীর মেয়েদের এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। আসামে একটি সম্প্রদায়ই ছিল 
নটকলিতা নামে । সমাজের অবহেলার ফলে এই সকল লোক তাদের এই বৃত্তি 
কবেই ত্যাগ করেছেন । 

ভাঁওনা হল বৈষ্ণব ধরশ্ন সম্পিত একাঙ্ক নাটকের অভিনয় । এর প্রবর্তন 
করেছিলেন শঙ্করদেব (খৃঠটীয় 1449-1568 অব )। মৃখ্যতঃ বৈষ্কব ধর্মের প্রচারের 
দিকে লক্ষা রেখে তিনি এই নৃতা-নাটকের প্রচলন করিয়েছিলেন । গ্রামের নামঘর ও 
বৈষ্ণব সত্রগুলিতে ভাওনা অভিনীত হয়। এই একাঙ্ক নাটকগুলি সংস্কৃত রূপকের 
আধারে রচিত হলেও, এদের বিকাশ ঘটেছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন রূপে । উদাহরণ 
'স্বরূপ বলা যায় যে, ভাঁওনার যিনি সৃূত্রধার, তিনি নাটকের কোন চরিত্র না হলেও 
অভিনয়ের অপরিহার্ধ অঙ্গ । তিনি শ্লোক উচ্চারণ করেন, গীত গান, নাচেন এবং 
ভাওনার বিভিন্ন স্তরে কি কি হচ্ছে তা কথায় বা গদ্যে ব্যাখা করেন। এই 
পুরাতন নাটণাতিনয় থেকে সৃত্রধারী নাঁচ, কষ্ণভঙ্গী, প্রবেশ ও প্রস্থানের বিশেষ 
বিশেষ নৃতারপের উদ্ভব হয়েছে । সূত্রধার প্রবেশ করেন দর্শকদের প্রণাম করার 
ভঙ্গীতে মাটিতে মাথা রেখে । তারপর তিনি মাথা ডে।লেন, একটি হাতের পর অন্য 
হাতটি তোলেন, অতঃপর একটি পায়ের পর অন্ত পায়ের ভর দিয়ে তিনি উঠে 
দাড়ান, সবশেষে তিনি সোজা হয়ে দীডান। এখন তিনি ধিন্দেই ধিন্দেই বোলের 
সঙ্গে ধীরগতি ন্বতোর জন্বা প্রস্তর তাকে দেখে মনে হয় তিনি যেন দেবতা ও 
শক্তদের প্রতি শক্তি নিবেদনের একটি প্রতিমুতি। নান্দীগনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
অঙ্গসঞ্চালনের গতি খর হতে শুরু করে আর ভাওনা-নাঁটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষিপ্রতর হতে থাকে । কুষ্ণভঙ্গী ও গোপীভঙ্গী নৃত'ও যেমন রূচিকর তেমনি 
মনোরম । কৃষ্ণের সঙ্গে কখনো কখনো থাকেন বলভদ্র কিংবা অন্ত গোপবালকেরা | 
কঞ্চ প্রবেশ করেন বংশীধারী ভঙ্গীতে তার মুখে থাকে কমনীয় কৌতুকের হাসি ও 
বিমল স্বগণয় ভাব। কুষ্ণতঙ্গীকে 'মঙ্গুরাঁ-ও বলা হয়। প্রদীপ চালিহার মতো 
বিদগ্ধ বাণীখাতারা বলেন প্রাচীনকালে যদিও আসামে মার্গ সঙ্গীতের চর্চা ছিল, 
স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীতবিদ্যার বিকাঁশ সাধন করেছিলেন উাদের বাক্তিগত বা 
দেশগত প্রতিভা অনুসারে, ধ্রুপদী ধারার বাইরে অন্য কোন প্রভাবে প্রভাবান্থিত 
হয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাগের উল্লেখ যদিচ 
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প্রাচীন অসমীয়া সঙ্গীতরচনায় দেখা যায়, সেগুলির স্বর একই রকম নয়, সেগুলি 
স্পষ্টত আঞ্চলিক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে । সারঙ্গ, ভৈরব, পাহাড়ী, চৌরথ ও 
বেলি হল এই ধরনের রাগ । উপরস্ত আসামে আকাশমগুলী, বামুমগ্ডলী ও দেবজিনি-র 
মতে। এমন কয়েকটি রাগ আছে হেগুলি ভারতের অন্যত্র প্রচলিত আছে বলে 
শোনা যায় না। রাগধ্যানের এক প্রকার লোক-প্রচলিত সংস্করণ রাগমালিতার 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ষায়। রাগমালিতায় রাগসমূহের নাম উত্তর ভারতীয় হতে 
পারে, কিন্ত ধ্যান পৃথক । কৃষ্ণের বংশীধারণের মৃদ্রাটি অসমীয়া ভাওনাতে কিছুটা 
অন্যরকম ; কেবল বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুল দাড় করানো থাকে, স্বৃতরাং 
, ভরতের ম্বগশীর্য থেকে একটু পৃথক | মনিপুরী রাসন্ত্যেও অসমীয়া 'হস্ত' ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । কারো কারো মতে মণিপৃরী ন্ৃত্যপদ্ধতি প্রাচীনকালে অসমীয়া 
বৈষবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে থাকবে । একটা সময় ছিল যখন আহোম রাজারা 
মণিপুরী রাজাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ও পারম্পরিক সামরিক সাহায্যের সূত্রে বেশ. 
ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন । অসমীয়া ভাওনার মধ্যে আরো কিছু কিছু উত্তর-ভারতীয় 
প্রভাব অনুপ্রবেশ করে থাকবে । দৃষ্টাস্তস্বরূপ, সৃত্রধারের পোশাকের কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে__ঘ্বরি বা পুরুষদের ঘাগরা, জামা ও পাগ অর্থাং পাগড়ি সহজেই 
মিলে যায় কোন মোগল সম্রাটের পরিচ্ছদের সঙ্গে । সপ্তদশ শতক থেকে আহোম 
রাজারা মোগলদের রাজকীয় পরিচ্ছদ ধারণ করতে শুরু করেন, পৃষ্ঠপোষকরূপে 
উারাই সম্ভবত বৈষ্ণব কলাকারদের এই ধরনের পোশাক পরতে উৎসাহিত করে 
থাঁকবেন। কিন্তু মোগল দরবারের কথক নৃত্য ভাওনার সৃত্রধারী ন্বত্কে কোন 
ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি । তবে কমলাবারীর মতো কয়েকটি গৌড়া সত্তর 
কোন কোন নাচের মাঝখানে নাচিয়ের। কিছুক্ষণ ক্ষান্ত দেয়, সে সময় বায়েন 
খোল না বাজিয়ে বোল উচ্চারণ করে এবং বোলের অস্তে বেশ খরগতিতে খোল 
বাজিয়ে দেয়। তখন সৃূত্রধার খোলের বোলের সঙ্গে তাল রেখে পায়ের নুপুর 
বাজিয়ে নাচে। কথক নাচিয়েরাও ঠিক এইরকমই করে থাকে । এ পদ্ধতিটি 
কী করে সত্ত্রীয়া নীচে প্রবেশ করেছে বুঝতে পারা শক্ত । অনুমান করা হয়, 
কোন ওস্তাদ বায়েন উত্তরভারতে তীর্থ করতে গিয়ে কথক নৃত্য দেখে থাকবেন 
ও এই নৃতন পদ্ধতি তার নিজের সন্ত্রে আমদানী করে থাকবেন । | 

মন্দির-নৃভ্য সেই আগেকার মতো আসামের কোন অঞ্চলে আজকাল আর দেখা! 
যায় না। আধুনিক যৃগে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পেশাদারী নৃত্যকরের সংখ্যা 
হাস পেয়েছে এব* তাদের বিদ্যাটি প্রায় নিশ্চিহ করে ফেলেছে । এরকম হওয়াটাই 
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স্বাভাবিক কারণ, নারী-পুরুষ নিবিশেষে এইসব নৃত।শিল্পীকে আধুনিক সমাজ ঘৃণ! 
ও তাচ্ছিলোর দৃর্টিতে দেখতে শুরু করেছিল । নবম শতকে রাজ্য বনমালের 
তাম্রশাসনটিতে বেশ্যা, নটা, দলুহীঙ্গনা (মন্দির অঙ্গনা ) ও বারক্ত্রী বলতে সামশ্রিক- 
ভাবে দেবদাঁসীকেই বোঝাচ্ছে। নটা শকটি নতকী শব্ের সমার্থক ; কিন্তু আজও 
লোকে যখন তাঁচ্ছিল।ভরে নটী কথাঁট। উচ্চারণ করে, বুঝতে হবে পতিত কিংবা 
চরিত্রহীন কোন নারীর উল্লেখ করা হচ্ছে। কোন পল্লীর নাম যদি নট পাড়া 
হয়, সেখানকার লৌকে উঠে পড়ে লাগে নীমটা বদলাতে ৷ ভাবটা এমন যেন ওই 
নামের সঙ্গে কোন সামাজিক কলঙ্ক জড়িয়ে আছে । 

আদি ব্রিটিশ যুগের বেটিঙ্বী নামে জনৈক কমিশনার, চন্দন ও রথেই নামে হাজোর 
দুজন নটীকে তাদের ন্ৃতাকলার প্রদীপটুক যাতে জ্বালিয়ে রাখতে পারে সেজন্ব 
আপ্রাণ চেষ্টায় উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। 
প্রথম বয়সে মন্দিরের নটী ছিল ঘৃনুচ'; সে যখন বাষট্রি বছরের পাঁকা বুডী, প্রদীপ 
চালিহা সাক্ষাতকার সুত্রে তার কাছ থেকে জানতে পারেন যে প্রাচীন এহিহাবাহী 
ন্বৃতাকলার সাধন! তাকে দাঁরিদ্রবশত বাধা হয়ে পরিতাাগ করতে হয়। ডুবি গ্রামের 
পরিহরেশ্থর শিবের মন্দিরে নিতান্ত বালিক। বয়সে ন্বত করত কৌশলা? ও তার সখি 
রৈয়া। প্রথাত শিল্পী-গজেন বরুয়। খুজে বের করলেন বাষিয়সী কৌশলাকে-_তার নাম 
দিলেন 'গোসীানী' অর্থাং দেবী | সাম্প্রতিক কালে আসামের লুপ্ত কল! পুনরুদ্ধারের 
জন্য একটি যে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে, ইতিমধেই তাঁর ফল ফলতে আরম্ভ করেছে 
ডুবি গ্রামের বাসিন্দ' রক্ত তালুকদাঁর তার বালক বয়সে পরিহরেশ্বর মন্দিরে রৈয়া ও 
কৌশলাার নত দেখেছিলেন । তিনি চেষ্টা করলেন তাদের সহায়তায় যদি সেই 
মন্দির-ন্ৃত। পুনরুদ্ধার করা যায়, তার এই সাধু প্রচে্টীয় গ্রামের আরো কেউ কেউ 
যোগ দিলেন। নানা বাধাবিঘ্ব সত্তেও তার? বেশ কিছু সাফল। অর্জন করেছেন। 
স্থির হয়েছিল যে রৈয়া ও কৌশল, যতট। পারেন টাদের স্মৃতি থেকে এই বিস্মৃত 
কলাবিদ্া। একালের মেয়েদের শিখিয়ে দেবেন । লাল। দাস, জয়ী পাটগিরি, বীণা 
দাস ও রেনু চৌধুরী নামে চারজন মেয়ে এগিয়ে যায় শিক্ষা নিতে । দুজনেই বুডী, 
উপর্ন্ত বহুকাঁলের অনভ্ভীস, তবু বৈয়া ও কৌশল? যথাঁসাধ। করলেন এদের হাতে 
ধতিহের এ্রশ্বর্মটুক ভুলে দিতে । রৈয়' এখন আর ইহজগতে নেই । প্রাচীন মুদ্রা, 
অঙ্গহার ও বেশবাসসহ মন্দির-নৃতা যে পুনরায় চালু করতে পারা গেছে, এমন দাবী 
কর। যায় না। তবু রত্ু তালুকদার আমাদের ধন্যবাঁদের পাত্র, কারণ বন্থ পরীক্ষা 
নিরীক্ষার পর অন্ততপক্ষে কলামোদীদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি ডুবি গ্রামের 
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নৃত'পদ্ধতির একটি রূপ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপন করতে পেরেছেন । ভার নৃত্যশিল্পীর দল 
আসামের বিভিন্ন শহরে ছাঁড়াও কলকাতা, ত্ববনেশ্বর ও দিল্লীতে এই নৃতা প্রদর্শন 
করেছেন । সঙ্গীত-নাটক একানেমি এই নৃতাতক স্বীকৃতি দান করেছেন এবং ফিলুস্‌ 
ডিভিসন ও আসাম সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে এর সবাক ছবি তোলা হয়েছে। 
মুদ্রা ও অঙ্গহার সহযোগে দেবদাসীদের মতো ডুবির নাচিয়েরা বিগ্রহের সামনে 
প্লান, জলকেলি, প্রসাধন আরতি ও প্রণতির অভিনয় করে থাকে । এ পর্যন্ত বারো) 
বোল উদ্ধার কর] হয়েছে, নাচ হয় সেই সব বোল অনুমারে ৷ অনুষ্ঠানের সূচন] হয় 
খোলের গুরুখাট (অথবা গুরুথাট । বাদনের সঙ্গে । নাচের দল সেই সময়টুকু হাতজোড 
'করে বসে থাকে, গুরুখাট শেষ হলে পর তারা উঠে দাড়ায় । আবার খোলে যখন 
ঝোল তোল] হয় তখনো তার! স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকে ৷ নাচের পোশাক তালকদাঁর 
শৈশবে যেমন দেখেছিলেন, সেই পুরাতন কালের পোশাকের অনুবূপ-লম্ব'-হাতের 
জাঁমা ( পরে ছোটহাঁতাঁ করা হয়েছে); প্রধান পরিধেয় তল ছ-গজ লম্বা একটি 
বন্ত্রখণ্ড, উত্তরীয়ের মতে! বুকের উপর দিয়ে টেনে নেবার মতে। অপেক্ষাকৃত ছোট 
আর একটি বন্ত্রখণ্ড এবং মাথায় ঘোঁমট দেবার মতো! তৃতীয় একটি বন্ত্রখণ্ড ; পায়ে 
পর। হয় নুপুর; অন্যান্য অলঙ্কারের মধ থাকে যুরীয়া, গলপতা, চোনবিরি, গামখাক 
প্রভৃতি প্রাচীন যুগের অসমীয়া অলঙ্কার । পরিধেয় বন্ত্র সবগুলিই সাদা । ভালুকদার 
বলেন পোশাক, সাদ হবার ফলে যনে হয় দেবদাসীরা যেন “কোন রহ্স্যলোক 
থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা শুদ্ধ পবিত্র কিছু সত্বা'। কিন্তু ডুবি-নতা পুনরুদ্ধারকলে 
এ পর্যন্ত যতটুকু করা হয়েছে তাতে তালুকদার সন্তষ্ট নন ! স্বগীয় বেচারাম বায়ন 
তার খোল-বাদনের দ্বারা একটি বিগত দিনের পরিবেশ ও ম্বতপ্রায় কলাকে নৃতন 
করে সৃষ্টি করার কাজে কোৌশল্যা ও রৈয়াকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য প্রযতু 
করেছিলেন । কিন্ত্ত তখন তারা বর্ীয়সী ; বয়সেরু সঙ্গে সঙ্গে অন্দভারের জন্য অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গের যে পরিমাণ নমনীয়ত] প্রয়োজন, তা তারা একপ্রকার হারিয়ে ফেলেছেন । 
খণ্ডত ভাবে াদের বালিকা বয়সে শেখা নৃত/কলা যতট্রুক তাদের স্মরণে ছিল সেট্রুকু 
জোড়াতাডা দেবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন । অনেক সময় চেষ্টা করেও 
যখন বিফল হয়েছেন, কেঁদে তারা বুক ভাসিয়েছেন। ডুবির পরিহরেশ্বর শিবের 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আহোম রাজারা । আহোম রাঁজমহিষী ফুলেশ্বরী 
কুঁয়রীর সময় থেকে মন্দিরে তারা দেবদাসী নৃতে)র প্রথা প্রবর্তন করেন । ফুলেশ্বরী 
কুয়রী ফুলমতী রূপে স্বয়ং ছিলেন মন্দিরের এক জন নৃত্যপটিয়সী দেবদাসী । ডুবির 
মন্দিরে ন্বত্যগীতের ব্যবস্থা করার জন্ত আহোম রাজারা উত্তর আসাম থেকে কিছু 
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কিছু নট-নটী ও গায়েন-বায়েনদের পরিবার এনে ডুবিতে জমিজায়গা দিয়ে বসিয়ে- 
ছিলেন। তাদের বংশধরেরা এখনো ভুবিতেই থাকে । বিগ্রহের সম্মুখে দৈনিক 
দুইবেল! যে সব নটীদের নাচতে হত, তাদের আজীবন কুমারীত্রত পালন করতে হত। 
নটুয়া নাচ বা চাঁলি নাচ বোধহয় কোন মন্দির-ন্বতোর ছাদে গড়ে উঠে থাকবে | 
এ নাচ ভাঁওনার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মনে রাখতে হবে, ভাঁওনা হল বৈষ্ণব কলা । 
স্বৃতরাং ভাওনার সঙ্গে পুরাতন মন্দিরের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। বৈষ্ণব 
নাটকের অভিনয়ে গদ1 ও ধনু হাতে নিয়ে যোদ্ধারা সচরাচর এই নটুয়া নাচে । 
প্রদীপ চালিহা যেমন বলেছেন, এ নাচে 'হস্তের' (মুদ্রার ) বাবস্থা করা হয় না, অথবা 
রসসৃষ্টির খাতিরে চক্ষ-সঞ্চালনও করা হয় না-যদিচ নট্ুয়' নাচে করণ, আসন ও 
সংক্রমণের মতো অন্য সব অলংকরণ থাকে । নটুয়া নাচ দু'রকমের__পখোজিয়৷ ও 
হাজোওলীয়া। অধুনা অপ্রচলিত এই শেষোক্ত নাচট খুব সম্ভব হাজোর জয়গ্রীব 
মাধব মন্দির-নৃতোর উপর আশ্রিত। এ নাচ ছিল সম্পূর্ণ নারী ন্বৃতা_-নাচত হাজোর 
নটীরা। এ নাচ ছিল শুদ্ধ নৃতা-তাগুব ও লাঙ্য রসের সংমিশ্রনে এর উংপত্তি। 
ঘবনুচার মতো মন্দিরের নটাদের কাছ থেকে যতটুকু জানা গেছে (যৃবতী বয়সে ঘনুচা 
নিজে হাজোর মন্দিরে নাঁচত, উপর্তব সে স্বচক্ষে চন্দন ও রথেই-এর নাচও দেখেছিল ) 
তা থেকে সহজেই অনুমান কর! যায় যে নটুয়। নাচের বর্তমান পোশাকটা হাজোর : 
মন্দির-ন্বত্যে নটাদের পোশাকের অনুরূপ | বতমাঁন নাচটাঁও মনে হয় সেই মন্দির 
হ্বত্যেরই অনুকরণ । মাথার উপর ঝুঁটিবাধা খোপা, লহঙ! অথবা মেখলার উপর 
ছোঁট ছোট করমণি বা পুতি, আর মুখ-ঢাকা ওডনা-এই হল নটুয়া নাচের পোশাক । 
মণিপুরী রাসন্থতো এই ধরনের পোশাকই কাবহত হস্স। দক্ষিণপাট সত্রে ভাওনার 
সময় গোপীরা একই রকম পোশাক পরে থাকে । এ নাচের নৃতড্লিপি বা 001)016০0- 
£7810) খুবই জটিল, উত্তর ভারতের নৃত'সমৃহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক | নাটাশান্ত্, 
সঙ্গীত রত্বাকর এবং অভিনয় দপূনের সঙ্গেও এই ন্ৃতালিপির কোনে সংগতি নেই । 
নটুয়া, হাজোর নী এবং মণিপুরী নাচের 'খরলুট'_- এইসব নাচের স্বকীয় বৈশিষ্টা । 
চালি ও নটুয়! এই ছুটি নাম ভিন্ন ভিন্ন সত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কেন যে ব্যবহার কর' 
হয়, তা এখনো পর্যস্ত নিশ্চিতভাবে জান যায়নি । বলা হয় যে, বৈষ্ণব সঙ্গীতে 
চাঁলি ন্ৃৃত্য অন্তর্তক্ত হয় হাজোর মন্দিরে নটা নৃত্যের ভিত্তিতে গঠিত হবার প্র 
নটুয়। কথাটা শঙ্করদেবের কালে ববহৃত হত অভিনেতা অন্থ, এটাঁও মনে রাখা 
উচিত। পরে অবশ্য নটুয়ী বলতে বোকাত নটুয়া নাচে সেইসব নতকেরা | 
ওজ-পালি হল সমস্বরে গান ও সমানতালে নাচ করার একট দল। ওজাঁ-পালির 
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এতিহা ভাওনা থেকেও অনেক প্রাচীন । আসামের জনসাধারণের কাছে ওজা-পাঁলি 
এতই জনপ্রিয় ছিল যে, ওজা-পালির প্রকৃতি অবৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও, বৈষ্ণব 
সংস্কীরকেরা তাদের নূতন ধর প্রচার করার জন্য ওজা-পালি অনুষ্ঠানের করণ-কৌশল 
প্রয়োগ করতে এক প্রকার বাধা হয়েছিলেন । ওজা হলেন দলের নেতা এবং পালি 
হল তার দলের লোক । দাইনাপাঁলি হল ওজার প্রধান সহকারী । ওজার পালিতে 
তিন, চাঁর কি পাঁচজন সহ্কারী থাকতে পারে । তারা নাচে, খঞ্জনী বজায় এবং 
রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণের কাহিনী নিয়ে গানগায়। পালিদের নত 
ভারতের ক্লাসিকেল ন্বত্যের হস্ত, গতি, ভ্রমরী, উৎপ্লবন, আসন প্রভৃতি অনেকগুলি 
দিকের স্পষ্ট আভাস দেখা যায় অবশ্য নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত চা ও 
অনুশীলনের অভাবে কিছু পরিমাণে অধঃপতন ঘটে থাকবে । ওজ1 মোগল 
নবঠবদের মতো! পাগ (পাগড়ি), জামা ও ঘুরি (ঘাগরা) পরে, হাতে খারু (বলয়) 
পরে, কানে উন্টি (মাকড়ি), আঙুলে আংটি, পায়ে নুপুর আর কোমরে বাধে কোমর- 
বন্ধ। এই পাগ্‌্-জামার বাবহার থেকেই সহজে বুঝতে পারা যায়, ভাওনার 
সুত্রধারের যতো ওজা-পালির ওজারাও সাজ-পোশাকে মোগল প্রভাবে প্রভাবান্বিত 
হয়ে থাকবে । কোন কোন ওজা। ঘাগরা কিংবা নৃপূর পরে না, তার বদলে 
সাধারণ ধুতি পিরাণ পরে লম্বা চুল চ্ঁড়ো করে বেধে বের হয়। ওজা-পালিতে 
স্বরের যে বিভীজন-_যোরা, মন্ত্র ও হার-_ত! ভারতীয় বিভাজন উদ্লরা, 
মুদারা ও তারার সঙ্গে মিলে যায়। কোন কোন প্রবাদ বাকা থেকে অনুমান 
হয়, প্রাচীনকালে ওজা-পালি গানে তাঁরা সপ্তস্বরের সকল স্বরই প্রয়োগ করত ; 
কিন্ত আজকাল আর করেনা । তারা মুখ।ত যেসব রাগে গান গায় সেগুলি হল-__- 
বড়ারি, সারঙ্গ, পাহাড়ী, চলন, বেহাঁগ. গান্ধার, কলাণ, সৌরথ ও বিভাস। 
ওজাদের গানে এই সব রাগের ববহার সেই সেই রাগের উত্তর ভারতীয় রূপের সঙ্গে 
ঠিক ঠিক মেলে না, কিন্তু বলা হয় কয়েকটি রাশ আসামে এখনো শুদ্ধ পে 
সংরক্ষিত! আসল রাগে গিয়ে পৌছবার আগে তার যে রাগমালিতা গাঁয়, সেটি 
গানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ । রাগমালিতাঁয় কখনো হয় রাঁশের ধ্যান বর্ণন, 
আবার কখনো রাশ বিশেষের লক্ষণ শীত । এই প্রথা বৈষ্ব গায়ন. পদ্ধতিকেও 
প্রভাবান্বিত করেছিল । বৈষ্ণব ওজা পালি যখন গাওয়া হত তারাও রাঁশমাঁলিতা 
গাঁইত । কিন্ত আজকাল রাগে বাঁধা বরগীত গাইবাঁর সময় তারা আর রাগমালিত। 
গায় না। কোন কোন ওজা তাদের আলাপ শেষ করে হা, রি, তা বলে না। 
আসল রাগের সূত্রপাত করে । এইসব সরশম ক্রমাহয়ে ব্রল্গা, কৃষ্ণ, গণেশ ও শিবকে 
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বোঝায় । এই সেদিন পর্স্ত বৈষ্ণব গাঁয়করাও এই অভাঁস অনুসরণ করত, 
আজকাল আর করে না। কোন কোন ওজা মালচী বা মালঞ্ী বলে একধরনের গান 
গায়। এইসব গানের সুর খুবই আ্তিমধুর, গানের কথাগুলি শুনে মনে হয় 
অনুপ্রাস-রণিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল ! তারা দুর্গা দেবীর অকাল বোধন 
বিষয়ে যে গান গায় (এ গানকে কখনে কখনো! 'জাগর' বল! হয় । সম্ভবত জাগরণ 
থেকে জাগর কথাটির উদ্ভব) তার ভাঁষাঁও সংস্কাতবন্ছুল। তারা “'পাতশা গীত' বলে 
এক ধরনের বিমিশ্রিত গানও গেয়ে থাকে । এই সব গানের অর্থ বোঝ খুবুই শক্ত 
কারণ, গানের কথায় অসমীয়া, বাংলা, তিন্দী, ফারসি শব্রাজি বিমিশ্রিত হয়ে 
থাকে । এইসব গাঁন মুসলমান প্রভাবে লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় । 
এক শ্রেণীর ওক্া মনসার বিষয়ে প্রশস্তিমূলক গাঁন গাঁইবাঁর পরে ন্বতা শুরু হবাঁর 
আগের একটি শ্রোক উচ্চারণ করে, যা অভিনয় দর্পণের একটি শ্লোকের সঙ্গে হুবন্ত 
মিলে যায় । ওজা-পাঁলি নাচিয়েরা ষখন ন্ৃতাাভিনয় যোগে হাতি, ঘোড়া ও সিংহের 
গতিভঙ্গী কিংবা নকৃল ও সারসের গ্রীবাভঙ্গী দেখায়, তাদের বর্ণনা বন্থলাংশে মিলে 
যায় অভিনয় দর্পণের বর্ণনার সঙ্গে । 

মনসা পূজায় যে দেওধনী নাচ হয়_ দ্বর্গা, শীতল] ও কালীপুজার নাচের সঙ্গে তার 
অনেকটা মিল আছে ! কামাখ্যার পুরুষ দেওধাদের মতো এই দেওধনী মেয়েরাও 
যেন দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাস্তবজ্ঞানরহিত হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তারাও নাকি 
ভবিষ্ঘাদ্বাণী করতে পারে । এইসব মেয়ের! দেবদাঁসীর মতে! উৎসগিত জীবন যাপন 
করে, আজীবন কুমারা থাকে । দেবীর উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে এরা গুরুর কাছে 
তাল-লয় সমন্বিত জটিল হৃত্যকলায় শিক্ষা নিয়ে থাকে । কপালে সিছুরের একটি 
প্রকাণ্ড টিপ পরে, দীঘল চুলের গোছ' মেলে দিয়ে দেওধনী নাচতে শুরু করে এবং 
ধীরে ধীরে তার পায়ের গতি ক্ষিপূতর হতে থাকে, মস্তক সঞ্চজালনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
এলোচুল চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। জয়ঢাক ও ভূটিয়া করতালের ক্ষিপ্র বাদনের 
সঙ্গে তাল রেখে এই যে নাচ, একে তাগুব ন্বতা বলা চলে । মনে রাখা উচিত, বোডো 
দেওধনীর মতো মারৈ দেওধনীও শিব, ধর্ম, দুর্গা, কৃবের, কাতিক, লক্ষ্মী ও অন্যান 
দেবতারও অনা করে । যখন যে দেবতার অর্চনা করে সেই দেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত 
কোন যন্ত্র, যথা ঢাল তরোয়াল, প্রজ্বলভ্ত মশাল, ডম্বরু ইত্যাদি হাতে নিয়ে তাঁকে 
তখন ভিন্ন ভিন্ন তালে-যানে নাচতে হয়। দুভাগাবশত যত দিন যাচ্ছে, সমাদরের 
অভাবে এবং শিক্ষিত বক্তিরা অধিক সংখ্যায় এইসব কলা সম্বন্ধে চ6 নাকরার 
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ফলে, অতীতের অনেক কৃতির মতো! এই নৃত্যও বিস্মৃতির অতলে যাবার 
দাখিল হয়েছে । 

শিক্ষিত বাক্তিদের অনাদর ও উপেক্ষার কথ বলার সঙ্গে সঙ্গে সখেদে উল্লেখ করা 
দরকার ষে ভাবন।, মন্দির-ন্ৃত্য বা ওজা-পালির সঙ্গে যে কগ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত 
হয়, সেই এঁতিহাসভ্ভার থেকে লোব- গীতি রচয়িতারা যে যথেষ্ট পরিমাণে আহরণ 
করেছেন-ঁএমন কথা বলা যায় না। তাঁর কারণ অবশ্য এই যে, উপরি-বণিত নাচগুলি 
এক-একটি সুসংগঠিত ও বিকীশপ্রাপ্ত ধশ্নপদ্ধতির সঙ্গে জড়িত হয়ে এসেছে এবং ফলে 
সেই সব নাচের সঙ্গে পীত-গানগুলির মধো একটা গ্রুপদী ভঙ্গী রয়ে গেছে। বিহু 
নাচও অপেক্ষাকৃত অমাডিত হলেও শস্যের মঙ্গলে সংশ্লিষ্ট দেবতাদের সন্তোষ 
সাধনের জন্য কৃষককুলের একটা প্রয়াস আছে বলে ব্াাখ)া করা যায়। কিন্ত সুনিয়ন্ত্রিত 
কোন ধর্সপন্থার সঙ্গে লোকশীতগুলিকে জড়িয়ে নেবার কোন কাঁরণ ঘটেনি । 
কথায় ও স্বরে এই লৌকগীতগুলি সরল অথচ শ্রুতিমধূর । এইসব গীতের সূত্রে 
আঞ্চলিকভাবে কোন রাগের বিকাশ ঘটেছে কিনা, এখনো তা প্রমাণিত হয়নি । 
কিন্ত এটাও সত্য যে আসামে কয়েকট রাগ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রযৌজিত পদ্ধাতি 
থেকে পৃথকভাবে প্রয়োগ করে আসা হয়েছে। বরগীত থেকে এই কথাট! বেশ 
ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। বরগীত অবশ্য লৌক সঙ্গীত পধায়ভৃক্ত নয়_বরগীত 
বিশেষ বিশেষ রাগে বীধা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিদিষ্ট ভালে সন্দদ্ধব-বৈষঝবদের 
ভক্তিমূলক গীত | দুই মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব রচিত বরগীতের সংখ্য। 
'ন কুড়ি এগারো" । মহাপুরুষদ্ধয়ের আগামী অন্যান্য প্রচারক-কবিরাও গান রচনা! 
করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে বরগীত বলে স্বীকৃতি না দেবার পিছনে একটা অনমনীয় 
দুঢতা সেকালেও কাজ করত, এখনে! করে থাকে । এমনকি অস্কীয়া নাটকে একই 
পদ্ধতি, একই ভাষা এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব গীত রচিত, সেগুলিকেও বরগীত 
বল! হয় না। বৈষ্বদের দৈনন্দিন ধর্মীনুষ্ঠানে বরগীতের স্থানটুকু বিশিষ্ট? গ্রামের 
কোন গাইয়ের যদি গানের গলা ভালে! হয়, ভাওনা অভিনয়ে যদি সে ম্্দক্ষ হয়, 
তা হলে তার পক্ষে দ্ুচারটি বরগীত শিখে নেওয়া কঠিন নয় । এইভাবে শিখে নেবার 
ফলে বরগীতের জটিল সঙ্গীত পদ্ধতিট্রকু খানিকটা দূর পথস্ত লোকস্তরেও প্রসারিত 
হয়েছে । বরগীতগুলি প্রায় ত্রিশটি রাগে বিন্ন্ত-_সেই সব রাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
আছে ।' অন্ত যেকোন ভারতীয় রাগের মতো এগুলি অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ উভয় 

ংশেই গীত হয় । বরগীতের ত্রিশটি রাগের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শান্ত্র 
গুলিতে পাওয়া যায়, একমাত্র কৌ নামক রাগটির পরিচয় এখনো! সন্তভোষজনকভাবে 
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প্রতিষ্টিত হয়নি। সাধারণত বরগীতের সঙজে কেবল খোল, ম্বদঙ্গ ও নাগরা বাজানো 
হয় তালবাদ্যপে । কোন কোন অঞ্চলে সীমিতভাবে তৃর্ধ-জাতীয় একটি স্বরযন্্ 
বাজাঁনে? হয়, অসমীয়া ভাঁষায় এর নাম হয় 'কালি'। কথিত আছে, শঙ্করদেবের 
একজন শিষ্ঠ বরগীত গাইবার সময় সঙ্গে বীণার মতো একটি যন্ত্র বাজাতেন যার নাম 
রবাব। শঙ্করদেবের অনুগামিণী £কৌচবিহীর রাঁজ পরিবারের জনৈকা মহিলা তার 
গুরুর রচিত গান গাইবার সময় সারেঙ্গী ব'জাভেন | এই দুটিই হল তাঁর বাদ্য । আজ- 
কাল বরগীত গাইবাঁর সময় কোন স্বর-যন্ত্র বাজানে হয় না । ইতিপূর্বে বল! হয়েছে 
বরগীতগুলি লোকগীত নয়; কিন্তু লোকগ্ীভ সৃষ্টিতে বনুবিস্তুত প্রেরণা বরগীত 
অতীতেও যেমন জুগিষেছে, তেমনি আজকের দিনেও ৷ আজও লোকগীত গাহবার 
সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত রূপে বাঁজানে! হয় করতাল. একতারা. খঞ্জনীর মতো! বাদা। প্রধানত 
কৃষককে কেন্দ্র করে যেসব গীত.আজও কামরূপে রচিত হয়ে থাকে সেগুলিকে 
বরগীতের গ্রাম। সংস্করণ বলা যেতে পারে । এইসব লোকসঙ্গীত লোকরঞ্জনের 
একটি বিরাট উৎস, আজকের দিনের সঙ্গীতপ্রেমীরা ক্রমেই যেন এইসব গাঁনকে 
বেশি করে সমাদর করতে শুরু করেছেন। দেহবিচাঁরের বাঁ দেহতত্ের গানগুলি 
আপাতদ্্টিতে মনে হয় যেন বরগীতের অনকরণ ! এইসব গান একতারা বাজিয়ে 
বৈরগীরা ঘুরে ঘুরে গেয়ে বেডাঁয় ! বিয়ানাম, বিভ্ুনীম এবং কামরূপী লোৌকগীতির 
সুরসম্পদ ক্রমেই বেশি করে প্রয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক গানে । এ থেকেই প্রমাণ 
হয় লোকগীতি ভুল ন্বাঁবিষ্কৃত সম্পদ বিশেষ | 

ইতিপূর্বে লোকগীতের সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্রের বাবহাঁর হয়, তাদের কথা বল 
হয়েছে । | আঁব'র সে প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক । অনদ্ধ অথাৎ ভাত বা আঙুলের 
কিংবা কাঠির আঘাঁতে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা হল 
ঢোল, কাডা, লাগরা, খোল, মৃদঙ্গ, জয়ঢাঁক ইত্যাদি । বিক্বুনাচে বাজানো হয় ছোট 
সাধারণ ঢোল। অস্ত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয় ধর্সানুষ্ঠানে। খোল বৈষ্ণব সঙ্গীতের 
মুখ) তালফন্ত্র। জয়ঢাব, বাজানো হয় বিয়েতে । খঙ্জনী হল ঢোল ও করতালের 
সংমিশ্রণস্বরূপ স্কদ্রীকীর এক লঘুবাদ্য। টক হল গোটা বাশের একটি মাথায় 
ফালি কেটে তারপর দুটি ফালির সংঘাতে টকাটক্‌ তাল বাঁজাবার সরল একটি 
বাদ । বিন্ৃনাচ ও বিহুগীনে তাল রাখবার জন্য টকা বাজানো হয়! অসমীয়া 
লোকসঙ্গীতের সঙ্গে যেসব শুষির অর্থাৎ সচ্ছিদ্র বামুযন্ত্র বাজানো হয় তারমধ্ো 
আছে বীশি, বোডোদের সিফুং বাশি, কালি, খোপা, শিডা ও গগণা। সিফ্লুং এক 
ধরনের লম্বা বাশি যা কোড়োদের উৎসবে বাজানো হয়ে থাকে । কালি বাজানো হয় 
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বিবাহ উৎসবে-_এর উন্নত সংস্করণ সানাইয়ের মতো । শিউী (শিং শব্দ থেকে ) হল 
মোষের শিঙে লাগানো একটি বাশের বামুযন্ত্ব। কোন কোন পার্বত্য জাতির 
লোক মোষের শঙের বদলে গোকর শিউও ব্যবহার করে থাকে । পেঁপা বিহৃুউংসবে 
অপরিহাধ--এটিও মোষের শিডে লাগানো! সচ্ছিদ্র একট নলখাগরার বাশি মাত্র। 
গগণা হল বেএ_ যুবতী মেয়েরা নাচতে নাচতে €বণু দীতে কামড়ে ধরে, ডানহাতের 
তর্জনীটি ছিদ্রের উপর রেখে ইস্ছামতো বামু চেপে কিংবা ছেড়ে দিয়ে বাজায়, 
গ্রামের লোক যেসব তারযন্ত্র বাজায় তাঁর মধো আছে টোকারী, বীণ এবং সেরজা! 
অথবা সেরেন্দী। টোকারী বাজানো হয় একতারা কিংবা তানপুরার মতো 
লোকগীতের গাইয়েরা এবং দেহতত্ব গান গাইয়ে ভ্রামমান বৈরাগীর! এই যন্ত্র প্রচুর 
বাবহার করে । সেরজা। বা সেরেন্দা হল বোডোদের বাদ্যযন্ত্র সারেঙ্গী যন্ধের সঙ্গে 
সবচেয়ে বেশি মিল । সারেঙ্গীর মতো সেরেঙ্গাও বাজাতে হয় ছড়ের মাহাঁযো_ 
কারে! কারো মতে সারেঙ্গী হল সেরেন্দার উন্নত সংস্করণ । বীণও বাঁজাতে হয় ছড় 
দিয়ে। গায়ের যুবকেরা সুরেলা! লৌকগীতের কলি গাইতে গাইতে যখন সন্ধ।ায় 
বেডাতে বের হয়, বীণখানি সঙ্গে রাখে । 'বীণ' কথাটি প্রণিধানযোগ7- উত্তর ভারতের 
'বীণা' বলতে যা বোঝায় কীণও তাই। প্রাচীন কালে সকল প্রকার তারযন্ত্রকেই 
বীণা বলা হত । আসাঁমেও বীণ-বরাগী (বীণা বৈরাগী ) নামে একশ্রেণীর ভ্রামামান 
লোক ছিল, যারা বীণ বাজিয়ে গান গেয়ে ঘরে বেডাত। ঘন শ্রেণীর বাদ্যের মধ্ো 
সবচেয়ে উল্লেখযোগা হল তাল । নিভিন্ন রকমের তাল আচ, যথা ভোড়তাল, 
খুটিতাল, করতাল, মন্দিরা ইতাঁদি! ভোঁডতাল এইসব তালঘন্ত্রের মধ সবচেয়ে 
বড়। ভোঁডতাল বৈষ্ঞবেরাই বেশি বাবহার করে--বলা হয়, এই বাদ্যযন্ত্রট ভোট 
অর্থাৎ ভূটায়াদের কাছ থেকে আমদানণী করা হয়েছে । সবচেয়ে ছোট তাল হল 
খুটিতাল অথবা কত্তাল যা নাকি ওজা-পালির দল বাবহার করে। পূজা কিংবা 
আরতি যখন বেশ জাম উঠে, তখন একটা চেস্টা ধ্বনিবাদ্য বাজানো হয়, ধার নাম 
কাত অর্থাং কাসর । আর বাজানো হয় ঘণ্টা । এ-ছুটিও ঘন শ্রেণীর বাদ্য । 
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